শ্রীগোড়ীয়্-প্রবন্ধবলী 


প্রথম গর্ভ 


সংগ্রাহক শ্ীভ্িভূষণ ভারতী 





শ্রীশ্রীগুরুগীরান্জী জয়তঃ 


শ্লীগোঁটীয়-গ্রবন্ধাবলী 


প্রথম খণ্ড 
এই ভত্তিগন্থ বিক্রয় হয় না! 


শ্রন্ধামুলে) বিতরণ হয়। 


পর্রমাবাধাতম পত্রমপ্রিয়তম্ শ্রীপ্ীল আচা্য্যদেবের 
ভুব্নমংগলময়ী শতবর্ষপুত্তি প্রাকট্যতিথি 
উপলক্ষ প্রকাশিত 


সংগ্রীহক--স্ৰীভক্তিভুষণ ভারতী 


প্রকাশক 2 
শরীমন্তক্তিকেবল গুঁডুলোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রম । 
শ্রীধাম গোদ্রম-নবদ্বীপ 
পোৌঁঃ- স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া 
পিন_-৭৪১৩১৫ 


মুদ্রণে £- 
গৌতম প্রিটিং ওয়ার্কন 
চরমাঁজদিয়া, নদীয়া। 


প্রকাশ £-- 
শ্রীশীরাধাঠাকুরাণীর শুভাবিভাব তিথি 
২রা সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, শনিবার 


শ্রীশ্রাপুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


শ্রীগোঁড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


বিষয় ৪ 


'অকিঞ্চনের চিত্তবৃত্তি' 

পরীক্ষা কি নিষ্ঠুরতা £ 

বিশ্বাস ও বরণ 

এ্রীমহাপ্রসাদ 

এরবৈষ্ণব 

নিষ্ঠা 

শ্রীনামত্রন্গ 

দৈম্ত-আত্মনিবেদন 

ভক্তি প্রতিকূল ভাব-বর্জনাঙ্গীকার 
চৈত্ত্যগুরু 

অভীষ্ট বস্তুর অনুশীলন প্রণালী 
ভয় ও সংশয় 
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আমাদের কর্তব্য 
অনুশীলন 
সহযোগিতা 
শ্রীশ্রীগুরুপাদপন্মের আবির্ভাবতিথি পূজা 
অকিঞ্চনই ধনী 
‘ভূরিদ’ শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণকীর্তনে দোহার 
শন্রীগুরুপূজাবাসরে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা 
অপরাধের মূল কোথায় ? 
নিয়মর্বাধা কাধ্য (Routine work) 
ও নিয়মসেবা 
নিত্য অনুকুল শ্রীগ্রগুরুপাদপন্ধ 
দন্ত 
নিন্দা ও প্রশংসা 
সাধন-পঞ্চক (১) সাধুসঙ্গ 
আত্মনিবেদন ও শ্রবণ 
‘হরি হরি ! কি মোর করমগতি মন্দ' 
সঙ্কল্প ও বৰ্জ্জন 
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথি পুজা 
জগৎ হইতে ত্ৰজভূমিকাভিমুখে 
শীগুরু পাদপদ্মান্ুসরণ 
শ্রীনাম গ্রহণ 
কৃষ্ণ্দাস্ত 


শ্রীমন্তক্তিবিনোদ গৌরবানী 
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১৮৮--১৯৮ 
১৯৮--২০৫ 
২০৫--২১১ 
২১২--২১৭ 
২১৭ -২৩১ 
২৩২--২৪৪ 
২৪৫--২৫২ 
২৫২--২৬৪. 
২৬৪--২৭১ 


২৭১--২৮২ 
২৮২--২৯৪ 
২৯৪--২৯৯ 


আ্রাইগুরুগৌরাঙ্গৌো জয়তঃ 


বিন নিবেদল_ 


১৯৯৫ খ্রীঃ; গ্রীনবদ্ধীপ ধামস্থ শ্রীগোন্রম কাননকুপ্তে উমন্ক্তি 
কেবল গুডুলোমি সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে ১লা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার 
জগদৃগুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ গ্রীম্তক্তিপ্রসাদ পুরী 
গোস্বামী ঠাকুরের ত্রিভূবনমঙ্গলময়ী শতবাধিকী আবিরাব-তিথির 
বন্দনা, পুজা ও আরাধনার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করা হয়েছে । এই তিথি 
আরাধনা করার কোন অধিকার, কোন যোগ্যতা আমাদের বিন্দুমাত্র 
নেই। এই তিথির সুষ্ঠু সেবা করতে হলে নিন্কপট চিত্তে, নি্কপট 
প্রাণের অঞ্জলি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণ 
ছাড়া এই তিথির আরাধনা সম্ভব নয়। এই তিথির যথার্থ সেবা 
করতে হলে চাই নিষ্কপট অশ্রুজল। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিরহ-বেদনা- 
দীপ্ত গভীর হৃদয় থেকে উৎসারিত এক ফৌটা অশ্রুজলই এই তিথি 
পালনের একমাত্র উপায়ন, একমাত্র উপকরণ, একমাত্র পূজার অর্থা । 

পরমারাধ্যতম আ্রীশ্রল আচাধাদেবের সাক্ষাৎ সঙ্গহারা হয়ে 
আমরা যে বিরহ-বেদনা অনুভব করি সেই বিরহ-বেদনা-রূপ 
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তার শ্রমুখবিগলিত মহাঁ-অমৃতময়ী বাণীর 
অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। তার গভীর অন্ুভূতিপূর্ণ বাণীর 
মাধ্যমেই তার চরণকমলের অর্ঘ্য সাজাবার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করা হয়েছে। 


(৮) 


তার শ্রীমুখবিগলিত বাণী শাশ্বত বেদবাণী চিরন্তনী ভাগবতী বাণী। 
এই বানী প্রীগৌড়ীয় গ্রন্থে প্রকাশিত ছিলেন। আমাদের কাছে 
'প্রীগৌড়ীয়” গ্রন্থের যে চারখণ্ড মাত্র সংরক্ষিত ছিল সেগুলি অবলম্বনে 
প্্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাৰলী” গ্রন্থ এই শত বাধিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশ করার 
চেষ্টা কর! হয়েছে । যাদের এক জন্মে ভ্ীগৌরনুন্দর-প্রীরাধাগোবিন্দের 
চরণকমলের সাক্ষাৎকার ও সেবা লাভ করার স্বৃতীত্র অভিলাষ ও 
উৎকট লালসা জাগ্রত হয়েছে সেই সব রূপান্ুগ ভক্তি-সাধকগণের 
জন্য হৃদয়ের চেতনময় অগ্নিমন্ত্রের দ্বারা এই প্রবন্ধীবলী অভিসিঞ্চিত। 
এর এক-একটি বাণী জীবনে বাস্তব অনুশীলনে হৃদয়ের মধ্যে প্রেম- 
ভক্তির অনির্বাণ দীপশিখা প্রজ্জলিত হয়ে থাকবে । রূপানুগ পাঠক- 
গণ সহৃদয় ভজন পথের নব নব ভাবে উদ্দীপন লাভ করবেন এই 
গ্রন্থ পড়ে- এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

আমাদের অণুচেতন জীবাত্মা শুদ্ধ ভক্তিতে পরিপ্লাবিত হয়ে 
শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণ সরোজে উপনীত হতে পারবেন। এটাই 
আমাদের সুদৃঢ়তম বিশ্বাস। শ্রীল আচার্্যদেবের আগ্রিচেতনময়ী বাণীর 
স্পর্শে ও বাস্তব অনুশীলনের ফলে যখন আমাদের হৃদয় বিগলিত 
হবে, শ্রীগৌরসুন্দর-্রীপ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ সেবার জন্য তীব্র 
আত্তি, সুগভীর ব্যাকুলতা, উৎকট উৎকণ্ঠা জাগ্রত হবে তখনই এই 
গ্রন্থ অনুশীলনের বাস্তব ফল লাভ হবে। বিপ্রলস্ত-ভাবময়-মূত্তি 
শ্রীগৌরসুন্দর-আীরাধাগোবিন্বের সেবা লাভ করতে হলে নিষ্ষপট বিপ্র- 
লম্তময় নামভজন করা চাই-ই চাই। শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলীতে 
এই সব সুক্ষ ও সুগভীর বাণী কীত্তিত হয়েছে। নিক্ষপট অশ্রুজলে 


(ছ) 


ভগবানকে পাওর। যায়, অন্ত কোন উপায়ে পাওয়া যায় না। এই 
সব বাণী গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত ও অনুরণিত হয়েছে । 

এই গ্রন্থ মুদ্রণের সর্বকাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে আমার 
ন্নেহভাজন গ্রীমান্‌ শ্ামানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্‌ মদনমোহনদাস 
্রন্নচারী ও প্রুফ সংশোধনে গ্রীমান্‌ ব্রজদ্ুলাল দাস, শ্রীমান্‌ সুধীরকৃষ্ণ 
দাস ও শ্রীমতী কৃষ্ণদাসী ৷ 

অবশেষে সুধী পাঠকবৃন্দের শ্রীচরণে বিনীত নিবেদন, তারা 
যেন এই গ্রন্থের সঙ্কলন সংক্রান্ত ক্রটি-বিচাতি ক্ষমান্ুন্দর চোখে দর্শন 
করে সারনিধ্যাস আস্বাদন করেন। তবেই আমাদের পরিশ্রম 
সার্থক হবে এবং আমরা ধন্যাতিধন্য হবো । 


নিবেদন ইতি-_- 
প্রীগোক্রম-কাননকু্জ শ্ীগুরুপাদপদ্মের কৃপারেণুপ্রার্থী 
এ ্রীরাধাষ্টমীর ব্রতোপবাস দীনহীন 


২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, শনিবার শ্ীভক্তিভূষণ ভারতী 


শ্রীভক্তিবিনোদ গোঁরবাণী 


"আমি ভগবানের নিত্য-নিজদাস' এইরূপ অভিমান হইলে 
বাহা সন্ন্যাস-গ্রহণ বা! বাহ্য বুহদ্বিবয-সেবা, কিছুই জীবের বাহ্য 
অমঙ্গল সাধন করিয়া উঠিতে পারে না; কেননা, কুষ্ণস্থখ বিস্মৃত 
হইয়। প্রাকৃত নিজভোগতাৎপধ্যপর হইলেই জীবের বন্ধন ঘটে এবং 
কৃষ্ণসেবাপর অপ্রাকৃত হইলেই গৃহে থাকিয়া মহাসন্যাস হয়, 
তদবস্থায় সর্বক্ষণ কৃষ্ণাবেশ-হেতু লোকভয়ঙ্কর মহামহাবিষয়েও 


কিছুই অন্্রবিধ। সমর্থ হয় না, সব্ববাবস্থাতেই তিমি সমভাবে 
কৃষ্ণসেবক | 


অপ্রাকৃত ভগবদ্দাসাঁভিমান বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত-বিষয়ভোগ্ী 
হইলেই জীব ধৰ্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ পাপে প্রবৃত্ত হয়। 


জীব পাপে প্রবৃত্ত হইলে, প্রাকৃত মঙ্গল ও অপ্রাকৃত অনুভব 
উভয় বস্তু-লাভেই তাহার অসুবিধা ঘটে । 


যে কাল পর্য্যন্ত দেব ও খধিগণ ভগবং-প্রসঙ্গবিমুখ না হন, 
তৎকালাবধি তাহাদের অধিকার অবিচ্যুত থাকে, কিন্তু যেই 
মুহূর্তে অধিরোহবাদাবলম্বনে পতন যোগ্যতা ঘটে, তখন সেই 
অধিকারচ্যুত হন। 


শ্রীশ্রীগ্তরুগৌরাঙ্গো৷ জয়তঃ 


শ্রীগোঁটাঘব-গ্রবন্ধাব্ী 


বিষয় _ঃ 


‘অকিঞ্চনের চিন্তরুভতি, 


চেতন-ভূমিকায় প্রত্যেক জীবাস্মাই__“অকিঞ্চন, | প্রত্যেক 
জীবাত্মার সত্বাতে অকিঞ্চনতা বিদ্যমান। নিজেন্দ্রিয়তর্পনেচ্ছাই কিঞ্চ- 
নতা। স্বধামে অর্থাৎ বিষ্ণুর ধামে-_বৈকুণ্ডে গ্রীবিষ্ণুর গ্রীতিবিধান : 
ব্যতীত কাহারও স্ব-স্ব-ইন্দরিয়তর্পণবাসনা নাই ; অতএব বৈকুষ্টবাসী 
সকলেই অকিঞ্চন। দেবীধামে যে-সকল জীবাত্মা নিজেন্দ্ির-তর্পণ- 
বাসনা-প্রমন্ত, তাহারাই কিঞ্চন বা ছুরাশয়। শ্রীমন্ভাগৰতে কিঞ্চন 
বাঁ দুরাশয়ের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে, 
“ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং 
দুরাশয়া যে বহিরর্থামানিনঃ ৷ 
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা- 
স্তেহপীশতন্ত্যাযুরুদায়ি বদ্ধাঃ ৷” 
অর্থাৎ যে-সকল জীব একমাত্র নিখিল জীবগণের সেব্যবিগ্রহ 
স্বত্তরেচ্ছাময় শ্রীবিষ্ণর নিত্যসেবাসন্বদ্ধ-জ্ঞানহীন হইয়া নিজ-নিজ 
ইন্দ্রিয়তোষণ-মানসে জড়ীয় বাহ্বস্তর উপর ভোগ-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া 
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পড়ে, সেই সকল জীব অন্ধকর্তৃক চালিত অন্ধের হ্যায় দৈবীমায়া-পাশ 
বদ্ধ, ব্রক্মাণ্ডের এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে আকৃষ্ট ও পুনঃ পুনঃ 
আলিতপদ হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। 


দ্রেবীধামে পতিত জীবের দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করিলে 
সর্ববতন্তস্বতন্ত্ ূর্ণচৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অথুচৈতন্তত্বরূপ নিত্যাদান 
জীব-স্মুহের স্বরূপগত-ম্ব তন্তেচ্ছাশক্তির দুব্যবহার অর্থাৎ ব্বরূপের 
বিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি পোষণই সমস্ত ক্লেশের হেতু বলিয়া জানা হাঁর। 
অণুচেতন জীবের সন্থীতে ছ্রাশরপোব্ণ সনাশয়পোষণ__-এই উভয় 
যোগ্যতাই বর্তমান। অচেতন হইতে চেতনের বৈশিষ্টযরক্ষণ পুৰক 
স্বতন্থতা-রত্রের সদ্ব্যবহার করিবার জন্যই ভগবান্‌ এই স্বল্প-স্বতন্তরতাগুণ 
জীবে বিতরণ করিয়াছেন।, অদ্বিতীয়-ভোক্ত! শ্রীকৃষ্ণের নিয়ত 
পরিবদ্ধমান ভোগপ্রবৃত্তির অনুপরিমাণ জীবের সত্বাতে বর্ত্তমান 
থাকিলেও তাহা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুর ভোগকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে 
অসমর্থ বলিয়া কামদেব শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিবিধানকাধ্যে নিযুক্ত হইয়া 
সার্থক হয়। সেই জন্যই অণুটৈতন্ত জীবের 'প্রীকৃষ্ণ-ভোগ্য হওয়াই 
স্বতন্বতার সদ্ব্যহার ও স্বয়ং ভোক্তা হইবার চেষ্টাই স্বতন্থতার অসদ্‌- 
ব্যবহার বলিয়া সাত্বৃশাস্ত্রসমূহ ও মহাজনগণ কীর্তন করেন। সদিচ্ছা 
বা ভগবদ্দাস্ত-বাসনাই জীবাত্মার রূপ বা সৌন্দর্য্য । বদ্ধ-অবস্থায়ই 
সংসারবাসনা ; তাহাই তাহার কুরূপ বা কদর্যারূপ। শুদ্ধ আত্মার 
বাসনা দাস্ক-লালসাময়ী ; সুতরাং তাহাই সুরূপ বা সৌন্দর্য্য | শুদ্ধ- 
জীবাত্মার এ সুরপ শ্রীন্রীগ্ুরুগৌরাঙ্গের আনন্দ বর্ধন করে। 


অকিঞ্চন-শব্দের সাধারণ অর্থ-_যাহার কোন বস্তু ও যোগ্যতা 
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নাই অর্থাৎ দরিদ্র, কাঙ্গাল । পৃথিবীতে জড়বস্তুর অভাবগ্রস্ত, এই- 
বূপ কাঙ্গালগণের হৃদয়েও পাথিবস্ুখ-সাধক জড়বস্তলাভের উৎকট 
লালসা দেদীপ্যমান। কোন ধনী ব্যক্তি এরূপ অকিঞ্চন বা কাঙ্গালকে 
অর্থাদি প্রদান করিয়া তাহার অকিঞ্চনহু বা কাঙ্গালত্বের তাংকালিক 
নিবৃত্তি সাধন করিয়া তাহাকে ধনী বা তৃপ্ত করিয়া দিতে পারেন । 
কিন্তু শুদ্ধ-আত্ম। নিত্যকীলই জড়বস্তুলাভে বিতৃষ্ণ বা ভোগস্পুহাশুন্ত 
তিনি কখনও জড়তৃপ্ত বা জড়সম্তোগ-সুখসমৃদ্ধ হইতে চাহেন না; 
তিনি বরং অধিকভাবে অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইতে বাসন! করেন, 
প্রীপ্রীহরিগুরুবৈষ্বপদে আকুতি লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। 
মহাঁজনগণ শরণাগতের বা অকিঞ্চনের চিত্তবৃত্তি কিরূপ, তাহা 
তাহাদের উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন, 

“কবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি অন্য ধ্যান৷ 
শ্রীকুষ্»্চরণে পাবে বিশ্রামের স্থান- 
কবে আমি আপনে জানিব অকিঞ্চন ৷ 
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি কোন জন ||” 
এখানে শুদ্ধ-জীবাত্মা জড়বস্তুর ভোগস্পৃহা বা ব্যানই অত্যন্ত 
যন্ত্রণাদায়ক, ইহ! সম্যগঞ্ূপে অবগত হইয়া দ্বিতীর়াভিনিবিষ্ট মনকে 
যুঢ়, দুষ্ট জানিয়া তাহাকে স্রীকৃষ্চরণে গাঢ়াভিনিবিষ্ট রাখিবার জন্য 
পুনঃ পুনঃ শ্রীত্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। নিজের 
স্বরূপের অভিজ্ঞান লাভ হওয়ায় জাগতিক ‘বড় হওয়ার’ দুলবৃত্তিকে 
ধিক্কার দিয়া সবাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে--সকলের ভূত্যানুভৃত্য হইবার 
মত চিত্তবৃত্তি সর্বক্ষণ সংরক্ষণ করিতে দৃঢ়সন্কল্প করিতেছেন । 
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মহাজনগণ মানবগণের চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়| অনেক স্থানে 
'বদ্ধ' ও ‘মুক্ত, জাগতিক" ও “পারমার্থিক", অজ্ঞরূটি” ও 'বিদ্বদ্রূটি' 
প্রভৃতি শবে দিব্যজ্ঞানলন্ ব্রাহ্মণ ও দিব্যজ্ঞানহীন শৃদ্রের মধ্যে 
পাৰ্থক্য স্থাপন করিয়াছেন । এই সমস্ত ভেদ-গোতক শব্দ শ্রবণ 
করিয়া তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই অনেক সময় 
নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, উপহাসাত্মক উক্তি দ্বার! সদসদ্বিচার- 
রাহিতাকে বা সর্বসমন্থয়কেই বহুমানন করেন বা জাগতিক ও পার- 
মাথিক চিত্তবুত্তির মধ্যে কতটা ব্যবধান বা বৈলক্ষণা আছে, তাহা 
চিন্তা, করিতেও ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু বদি জাগতিক একজন 
সুকাঙ্গাল ও পারমাধিক কোন স্তুকাঙ্গাল বান্তির চিত্তবৃত্তির মধ্যে 
কি পার্থক্য আছে, তাহা লক্ষ্য করা যায়, তবে 'সুকাঙ্গাল’ এই একই 
শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের চিন্তবৃত্তির সমন্বয়ের বিচার যে অত্যন্ত 
সঞ্চতা মুলক ও বঞ্চনাময় তাহ! সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়। 


দিব্যজ্ঞানহীন বা বেদজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ অপরা-বিদ্যাবান্‌ হইয়া 
শোক মোহ-ভ়প্রদ বস্তুর ও চঞ্চল, পরিণামে ক্ষোভজনক উচ্চ পদবী 
বা অন্যের উপর 'প্রভুত্ব লাভের “আশায় সৰ্ব্বক্ষণ ব্যস্ত ও আপ্রাণ 
চেষ্াবিশিষ্ট। প্রত্যহ জড়ীয় ধনের অকিঞ্চিতকরত্ব, উচ্চপদবী হইতে 
সহসা পতন, অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে যাইয়া তাহারই বশীভূত 
হওয়ার দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইলেও অবিদ্যা- 
মোহমুগ্ধ জীবসকল অশেষ দুঃখপ্রদ্‌ তত্তদ্বস্তুর প্রতি লুন্ধ হইয়া 
অনুক্ষণ উদ্বিগ্, শোকগ্রস্ত ও অবসন্ন হইতেছে। অথচ তাহার! 
অড়বপ্ত লাভের আকাঙ্ফা, উচ্চপদবী বা সকলের উপর প্রভুত্ 
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বিস্তারের চিত্তবৃত্তিকে গহণ করা ত’ দুরের কথা, দম্তভরে প্রকু 
অকিঞ্চনতাকে কাপুরুবত। বা উন্মন্ততা বলিয়া বিবেচনা করে । এমন 
দৈবী মায়ার মোহিনীশক্তি ! 
যখন আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যোদয় হয়, তখন মহাজন- 
গনের বাণীতে প্রকাশিত অকিঞ্চনতার কথা বা লক্ষণ শ্রবণ করিয়া 
অত্যন্ত আনন্দিত ও চমৎকৃত হই। শ্ররীশ্্রীরপানুগ সাধুবৃন্দের বাণীতে 
ও শ্রীগ্রমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বিগলিত বাণীতে আমরা অকিঞ্চনের চিত্ত- 
বৃত্তি সুস্পষ্টিভূতভাবে লক্ষ্য করতে পারি। শ্রীগ্রমন্মহাপ্রভু স্বভাব- 
বিরুদ্ধ নিসর্গগত দান্তিকতা পরিহার করিবার জন্য এবং সবাপেক্ষা 
দৈন্যযুক্ত সেবকই যে শ্রীন্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে সুসংলগ্ন ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, এই স্ুবিজ্ঞান ও রহস্ত প্রকাশ করিবার 
জন্যই এই শ্লোকটি কীর্তন করিয়াছেন__ 
“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিনাপি বৈশ্যো ন শুদো 
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতিবা। 
কিন্তু প্রোগ্ভনিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতান্ে- 
গোঁপীভঞ্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদীস: ॥৮ 
অর্থাৎ আমি ‘বিপ্ৰ’, ক্ষত্রিয়’ এইরূপ বর্ণগত দম্তকে কিম্বা 
আমি ‘বৈশ্য,’ *শৃদ্র' এইরূপ বর্ণগত হীনতাহেতু অশান্তিজনক 
: অন্তর্দাহকে হৃদয়ে স্থান দিব না। অথবা আমি “সন্ন্যাসী” আমি 
'বানপ্রস্থ* আমি ব্রহ্মচারী’ এইরূপ আশ্রমগত দন্তকে, কিম্বা আমি 
ই "গৃহস্থ এইরূপ বাহাভিমান-জনিত কৃত্রিম দৈন্যদাহকে হৃদয়ে স্থান 
৷ দিব না। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় শ্রীগুরুদেব তদ- 


> 


ত 
হ্‌ 
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ভিন্ন শ্রীবৈষ্চববৃন্দ, তাহাদের শ্রীচরণের লঘুতম রেণুই যে আমার সত্তা, 
এই শুদ্ধ অভিমানকে হৃদয়ে সর্বক্ষণ বদ্ধমূল রাখিব । আমি সকলের 
দাসান্ুদাস হইব, আমি দন্তদৈত্যকে আর প্রশ্রয় দিব না। দস্তদৈত্য 
আমাকে “বড়” হইবার বুদ্ধি দিয়া ক্রমশঃ আমাকে অধোগামী, নির- 
গামী করিতেছে । বৈষ্ণববৃন্বের পাঁদপপ্ুধুলি না৷ হইতে পারিলে 
আর অসমোদ্ধ ভূমিকা শ্রীবৃন্দাবন-ধামে আমার গতি হইবে না। বর্ণ 
ও আশ্রমাদি গপাঁধিক জড়াহঙ্কার-প্রমত্ত ব্যক্তি অবরলোকেই 
নিপতিত থাকিবে, ‘বড়’ হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশঃ অধিকতরভাবে 
লাঞ্ছিত হইতে থাকিবে । অতএব আমি নুদৃটভাবে বিশ্বাস করিব যে 
জীবের ‘বড়’ হওয়ার প্রবৃত্তিই মুঢ়তা এবং ভগবদ্তক্ত-পদরেণু হওয়ার 
প্রবৃত্তিই সুমেধা । 

শ্রীশ্রীরপান্ুগ কোন মহাজন তাহার বাণীতে অকিঞ্চনের এইরূপ 
₹ চিত্তৰৃত্তি প্ৰকাশ করিয়াছেন 
“মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে 
মৎপ্রার্থনীর-মদন্ুগ্রহ এস এব | 
ত্বদ্ভূত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য 
ভূৃত্যস্ত ভূত্য ইতি মাংস্মর লোকনাথ ॥৮ 





অর্থাৎ হে লোকনাথ, ( আমার প্রাণপ্রভু ও সমস্তলোকনিস্তার- 
কর্তা জগদ্গুরুদেব ) আপনার শ্রীচরণে আমার একমাত্র প্রার্থনা এই 
যে, আপনি আমাকে কৃপা-পুর্বক আপনার নিখিল-ভূত্যগণের পাদপন্ 
রেণুরূপে বা অযোগ্যতম-নিত্যভৃত্যরূপে গ্রহণ করিয়া আমার 
জীবনকে সার্থকতামগ্ডিত করুন| 


ীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ৭ 


মহাডনণণ জাগতিক কাঙ্গাল ব। দরিদ্রগণের যে জড়ায়বস্তলাভের 
আশা হৃদয়ের অশান্তির হুষ্টি করে, সেইরূপ আশা বা বালনাকে 
অন্তরে স্থান দিতে নিষেধ করিয়াছেন, আবার পারমাধিক কাঙ্গাল- 
গণের বৈঝুবে রতিলাভের কামন। বা বৈষ্বপদধূলি হইবার জন্য যে 
তীব্র আকাজ্জা নিয়ত, হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাহাই প্রত্যেক 
জীবাঁত্খার অতুলনীয় সম্পদ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । শরীত্ীম্তি- 
বিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন__ 

“ওরে মন, বাড়িবার আশা কেন কর। 


পাধিব-উন্নতি যত, শেবে অবনতি তত, 
শান্ত হও মোর বাক্য ধর ॥ 

অতএব আশপাশ, বাহে হয় নবনাশ, 
হৃদয় হইতে রাখ দূরে । 

অকিঞ্চন-ভাব লয়ে চৈতন্য চরণাশ্রয়ে, 
বাস কর সদা শান্তিপুরে ৷৷” 

গুরু-মুখপন্ন-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া একা 
আর না করিহ মনে আশা । 

জ্ীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা-গতি, 


% যে প্রসাদে পূরে সব্ব আশা ॥? 
এল নরোত্তম ঠাকুরের উক্তি 


“নিতাই-চর্ণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য, 
নিতাইপদ সদা কর আশ!” 
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী, 


রাখ রাঙ্গাচরণের পাশ ॥৮ 


৮ শ্রীগৌড়ীয় প্রবন্ধাবলী 


্ীশ্রীস্বরূপ রপানুগবর শ্রীন্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী-প্রভু 
অকিঞ্চনের_শরণাগতের একমাত্র অনুক্ষণ প্রার্থনীয়, একমাত্র 
আশাবন্ধের কথা নিম্নলিখিত শ্লোকে জানাইয়াছেন, যাহা সমস্ত 
প্রীরূপানুগ-সাধুগণের কণে ভূবণরূপে অনুক্ষণ বিরাজমান | 
“আদদানভ্তৃণং দণ্তেরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। 
শ্রীমদ্রপপদান্তোজধুলিঃ স্তাং জন্ম-জন্মনি ॥ 
অর্থাৎ শ্রীশ্রীমদ্রপ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ হইতে বিচ্যুত হইয়! 
আজ আমি অতি দীন কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছি। আমার মত ঘৃণ্য 
জীব আর কেহ নাই। আমি এত দন্তপরায়ণ ও বহিন্মুখ যে, তাহার 
শ্রীপাদপন্মরূপ সাস্রাজ্যে ধুলিরূপে, অভিষিক্ত বা প্রতিষ্ঠিত না 
থাকিরা মায়িক জগতের বৈচিত্র্ে মুগ্ধ হইয়া তাহার উপর প্রতুন্ 
করিবার আশায় অনাদিকাল হইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া এখন 
সবাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। এখন মহাজন- 
গণের পাদপন্মই আমার একমাত্র শান্তিনিকেতন তাহাদের পদরেণুই 
আমার স্বরূপ, ইহা জানিয়া কিরূপে--কতদিনে মহাঁজনগণ শিরো- 
মণি শ্রীরপপ্রভুর পাদপদ্মে একটি রেণুরূপে সংলগ্ন-সংশ্লিষ্ট হইতে 
পারিব, এই আশায় পুনঃ পুনঃ নিষ্চিঞ্চন মহাঁজনগণের ভাষায় প্রার্থনা 
“জন্মেজন্মে করি আশা চরণের ধুলি। 
এ অধমে কর দয়া আপনার বলি ॥” 


জাগতিক কাঙ্গালগণ যে বিষয়লাভের জন্য অনুক্ষণ প্রার্থনা 
করে, পারমাধিক অকিঞ্চন-_ কাঙ্গালগণ সেইরূপ জড়বিয়য়বাসনারপ 
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চিন্তবিকার হইতে ত্রাণ লাভ করিবার জন্য ক্রী্রীরপান্ুগ-দাধুবন্দের 
নিকট নিরন্তর নিফপটে উচৈচ্চস্বরে কাতরভাবে ক্রন্দন করেন । 
জাগতিক জড় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গালগণ বে 'ছাই-ভম্মের 
লোভে অন্ধ, বধির হইয়। সর্ধবসন্তাপহারী বৈষ্ণবের প্রতি দৃষ্টিপাত 
অথবা তত্বজ্ঞানহীনতারূপ অবিষ্াবন্ধন-বিনাশিনী সাধুজনত্রীমুখ-বিগ- 
লিত বাণীর প্রতি কর্ণপাত করে ন! ; শ্রীগ্রীবৈষ্ণববৃন্দের প্রীচরণাশ্রয়- 
লাভের একান্ত কাঙ্গালগণ সেই বিষম বিষয়াভিনিবেশ হইতে ত্রাণ 
পাইবার জন্য ও বৈষ্চবপাদপদ্মনখশোভা সন্দর্শন ও তাহার বীধ্যবতী 
ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী অনুক্ষণ শ্রবণের জন্য সব্ববদা ভূমিতে বিলুষ্টিত 
হইয়া প্রার্থনা করেন। পারমাথিক কাঙ্গালগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপ 
চমৎকারিতাময়ী, তাহা প্রীত্রীরপান্থগবর প্রীত্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর 
তাহার গীতিসমূহে স্ুপ্রকাশিত করিয়াছেন 

“বিষয়-বাসনরূপ চিত্তের বিকার । 

আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার ॥ 

কত যে যতন আমি করিলাম হায় ! 

না গেল বিকার বুঝি শেষে প্রাণ যায় ॥ 

শ্রীরপগোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া। 

উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অপিয়া ॥ 

কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয় । 

নিত্যানন্দে সমপিবে হইয়া সদয় || 

শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে । 

নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জলে ॥ 


১ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 
প্রীচেতনা-নাম শুনে উদিবে পুলক | 
রাধাকৃষ্ণামৃত পানে হইব অশোক ॥ 
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল ছুজ্জন এজন । 
বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন ॥৮ | 

্রীত্ীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণীতে আমরা বৈষ্ণবচরণাশ্রয়'ই 
অকিঞ্চনের একমাত্র আকাজ্জনীয় বিষয় বলিয়া জানিতে পারি। 
আত্রূপানুগবর শ্রীন্রীমদগৌরকিশোর প্রভু শরণাগতের, অকিঞ্চনের 
চিত্তবৃত্তি কিরূপ, তাহা তাহার 'কাঙ্গালের ঠাকুরাণী” ও ‘কোথায় গো: 
প্রেমময়ী রাধে রাধে | দেখা দিয়া প্রাণ রাখ রাধে রাধে ॥_ এই 
বিপ্রলন্তময়ী আত্তিগীতিতে ব্যক্ত, করিয়াছেন। শ্রীন্রীল প্রভূপাদ 

(১৬শ বধ ৩৯ সংখ্যা গৌড়ীয়) শ্রীন্রীহরিকথা-কীর্তনমুখে অকিঞ্চনের 

চিত্ববৃত্তি নিয়লিখিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন-_-“আমরা জগতে 

ছোট বড় সর্বপ্রকার অভিমান ভুলিয়া যেন গ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 
পাদপন্মের নিত্যরেণুরূপে নিত্য অবস্থান করিতে পারি, ইহাই 
প্রার্থনা । 
“আদদানস্তণং দক্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। 
অমদ্রপপদাস্তোজধূলিঃ স্তাং জন্ম-জন্মনি।। 
আমাদের শ্রীরপানুগ হওয়াই একমাত্র কাম্য হউক ৷ 
(কবে ) রূপ-রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি ৷ 
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি ॥' 
রূপ-রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ । 
প্রার্থনা ক্রয়ে সদা নরোত্তমের দাস ॥৮ 
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শ্রীনামপ্রেন-প্রচারই নিত্যানন্দ-প্রভুর কাধ্য ছিল । শ্রীল নিত্যা- 
নন্দ প্রভুর কৃপা-পাত্র শ্রীল নরোভ্তম ঠাকুর মহাশয়ের ( চিন্তবৃত্তির ) 
অনুসরণ করিলেই আমাদের সুবিধা হইবে | তাহার অনুকরণ 
করিলে আমাদের কোনই সুবিধা হইবে না। শ্রীল নরোত্তম 
ঠাকুরের অনুকরণ করিয়া আমি নরাধম থাকিয়াও “নরোত্তম" হইয়া 
গেলাম, এইরূপ ধারণা বৈষ্বাপরাধ ও পাবগুতার পরিচায়ক ৷ 
মহতের পদরজে অভিসিক্ত হইতে ন! .পারিলে অর্থাৎ তাহাদের 
 একান্তিক. ভৃত্য হইতে না পারিলে কখনও জীবের নিস্তার. নাই। 
I should have no other ambition than to be the 
transcendental dust of Sree Rupa Goswami 
Prabhu only. এরূপের আন্গুগত্যের দ্বারাই অভিধেয়াধিদেবতা 
গ্রাগোবিন্দের কৃপা লাভ হয়৷” 

(গ্রীত্ৰীল প্রভূপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ৭৮ পুঃ) যে সকল 
ব্যক্তি হরিভজনে অনুরাগী ও গ্রীকৃষ্ণগৃহধর্মে অবস্থিত, তাহাদের 
চরণরেণুপ্রার্থী হইয়৷ তাহাদের সেবা করিবার জন্য প্রত্যেক মঠ- 
_ বাসীর বাঞ্ছা! প্রবল হওয়াই আবশ্যক । 
ৃ শ্রীপ্রীম্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীপ্রীল আচাধ্যদেবও কি উপায়ে 

আমরা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, শত শত আশাপাশবদ্ধ আমরা 
 কিগ্রকারে অকিঞ্চন, কাঙ্গাল হইতে পারি, কি উপায়ে আমাদের 
৷ আমাদের চিওবৃত্তি শোধিত হয়, কতদিনে আমরা রূপানুগ সাধু 
৷ বৃন্দের পাদপন্রধুলি হইবার জন্য নিয়ত ব্যাকুলচিত্ত হইব, তজ্জন্য 
৷ অমায়ায় কীর্ত্নমুখে অকিঞ্চনের চিত্রবৃত্তি ও একমাত্র সম্থলের কথা 
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এইরূপ জানাইয়াছেন,-- “আমার ন্যায় নিকৃষ্ট ক্ষুদ্রতম জীবকীটের 
শ্রীবার্ষভানবীর একান্ত প্রিয়তম পরিচারিকা স্রীন্বরূপ-সনাতন-জ্ীরপ- 
শ্রীরঘুনাথ-এজীব-ভ্রাকৃষ্ণদাস-প্রীনরোত্তম-গ্রীবিশ্বনাথ-প্রীবলদেব- "মধু 
সুদন-এজগননাথ-এরভক্তিবিনোদ-শ্রীগৌরকিশোর-গ্রীগরস্বতী- প্রভূপাদের 
কৃপা ব্যতীত স্বরূপধর্ম প্রকাশিত হ'তে পারে না। তা'রা প্রীমতীর 
নিতাজন। তাদের কৃপা হ'লে-পরম সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠ। 
উদিত হ'লে তী'দের পদধূলি হ’বার যোগ্যতার ফলে তী'দের 
আবেদনে শ্রীরাধারাণীর কৃপাকটাক্ষে পতিত হওয়া যায়। তা'রই 
অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীদয়িত-দাস প্রভুর, ভ্্রীগৌরকিশোর-প্রীতক্তি 
বিনোদ-শ্রজগন্নাথ- ভ্রীমধুস্থদন- ভ্রীবলদেব- ্রীবিশ্বনাথ- শ্রীনরো ভ্ম- 
শকফ্দাস-ভ্রীজীব-্রীরঘুনাথ-্রীরপ-ভ্রীসনাতন এবং গৌড়ীয়ের এক- 
মাত্র মালিক শ্রন্বরূপ-শ্রীরামানন্দের কৃপা প্রার্থনা ক'রে জন্মে জন্মে 


তা'দের পদধূলি হ'বার আকাঙ্ষা ব্যতীত আমাদের আর কিছু 
ব'লবার নাই |” 


এই বাণী-কীর্তরনমুখে শ্রী ্রীরূপানুগ-গণের চিন্তবৃত্তি ও জগতে প্রচার্ধয' 
বিষয় কি, তাহা জানাইয়াছেন। তাহার! আমাদের স্বরূপধর্মের 
কথা বাণীদ্বারা জানাইয়৷ দিয়া আমাদের হৃদয়স্থ লুপ্ত প্রীরপানুগগণের 
পদধূলিত্বের আকাঙ্ঞাকে পূর্ণভাবে বন্ধিত করিতে চাহেন। তাহারা 
আমাদের বিরূপ-মোহ-মন্তুতা ও জড়াহঙ্কার বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে 
স্বরূপ-জ্ঞানসম্পন্ন ধীর ও তৃপাদপি স্থুনীচ, অকিঞ্চন, শ্রীন্রীরপানুগ- 
সাধুবৃন্দের পাদপদ্মধুলি করিতে সর্বদা সচেষ্ট, সর্বদা কীর্তনরত। 
তাহারা বাণীদ্বারা দেহাত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট জড়দান্তিকের ও অপ্রাকৃতবপুধুক্‌ 
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নুদীন, শরণাগত অকিঞ্চনের চিন্তবৃত্তি ও লক্ষণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত 
করিয়া দেন। বিরূপগ্রস্ত জীব কোন সদ্গুণ না থাকিলেও, শত শত 
দুপ্্রবৃন্তি থাকিলেও, নিজকে নির্দোষ, গুণী বলিরা অভিমান করে 
আর স্বরূপে প্রতিষ্টিত প্রীপ্রীরূপান্ুগ-পাধু-কুপালন্ধ অকিঞ্চন সব-সদ্‌- 
গুণমণ্ডিত হইয়াও নিজের কোন সদ্গুণের লেশমাত্রও অনুভব করিতে 
পারেন না, পরন্ত নিজে কোটি কোটি দোবযুক্ত জানিয়া স্ুদীনভাবে 
শ্রীপ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে সবক্ষণ ক্রন্দন করিয়| ‘উত্তম’ অর্থাৎ 
'শর্ণীগত অকিঞ্চন’ হইবার জন্য কৃপা প্রার্থনা করেন।  শরণাগত 
অকিঞ্চনগণের চিত্তবৃত্তি মহাজনগণ পুনঃ পুনঃ কত স্থানে প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । আমাদের ছুপ্পবৃন্তির পরিবর্তন 
শোধন করা, তাহাদের চিত্তবৃত্তির অনুরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট করাই 
তাহাদের প্রপঞ্চে অবতরণের প্রধান উদ্দেশ্য । শ্রীত্ররূপানুগ-গণের 
কৃপায় জীব অকিঞ্চন হইতে পারে। একমাত্র স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
অপ্রাকৃত সেবকই মহাজনগণের চিত্তবৃত্তির অনুসরণে সবদ! ব্যাকুল 
থাকেন। সেইরূপ অন্ুুরক্ত অপ্রাকৃত সেবক কিরূপ অবস্থায়, কিরূপ 
চিন্তবৃন্তিতে নিখিলকাল যাপন করেন, তাহা শ্রীশ্রীমন্তক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের ভাষায় এইরূপ বণিত হইয়াছে, 


হরি হে। 

“ধর্মনিষ্ঠা নাহি মোর, আত্মবোধ বা সুন্দর, 
ভক্তি নাহি তোমার চরণে। 

অতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুষ্টজন, 


রত সদা আপন-বঞ্চনে ॥৮ 


১৪ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 





পতিতপাবন তুমি, পতিত-অধম আমি, 
তুমি মোর একমাত্র গতি। 
তব পাদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লইনু, 
আমি দাস, তুমি মোর পতি ॥ 
এ ভক্তিবিনোদ কাদে, হৃদে ধৈধ্য নাহি বাধে, 
ভূমে পড়ি’ বলে অতঃপর । 
অহৈতুকী কৃপা করি’ এই দুষ্ট জনে হরি! 


দেহ পদছায়া নিরন্তর ||” 


৩ শা 


পরীক্ষা কি নিষ্ঠুরতা ? 


ভগবানের সেবায় যাহার! ব্রতী হন, জাগতিক কোন বাধা- 
বিশ্ব তাহাদিগকে অচ্যুতের সেবা হইতে চ্যুত করিতে পারে না 
সাধনের 'আচারপ্রচার এবং শাস্ত্রবাণীতে ইহার ভুরি ভুরি উপদেশ ও 
দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। ক্ষুদ্র জীব আমরা সাধনে প্রবৃত্ত হইবার 
পূৰ্ব মুহূর্ত হইতেই কৃষ্ণ সেবার বিচ্যুতিজনক বাঁধার পর্বত দেখিতে 
পাই। যে কোন প্রকারের বিদ্ব আস্থুক, তাহার মূল উদ্দেশ্য 
থাকে আমাকে শ্রীহরিসেবা হইতে ছুটি করান। সাধু ও শাস্ত্র এই 
বিঘ্ব ও বিপদগুলিকে আমাদের চক্ষে দেখেন না। তাহারা এগুলিকে 
পরমকরণাময় ভগবানের পরীক্ষা বলিয়া জানাইয়াছেন। 
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সংসারের প্রায় শতকরা শতজনই ভগবানের দয়াময়হ স্বীকার 
করিয়াও তাহার পরীক্ষাকে নিষ্ঠুরতা বলিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকেন । 
আমর! শ্রাগুরুপাদপন্মের নিকট হইতে “তন্তেহনুকম্পাং সুলমীক্ষানাণচ, 
“বিরচর ময়ি দণ্ড”, দ্বিজোপস্থষ্ট: কুহকস্তক্ষকো বা” প্রভৃতি বাকা 
শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াঁও পরাক্ষাকে করুণা বলিয়া সকল সময় 
গ্রহণ করিতে পারি না। ভগবানের পরীক্ষার কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণব 
আমাদিগকে জানাইয়া থাকেন ; সেইজন্য তাহাদের মহামহাবদান্তাত। 
আমাদেরও উপলন্ধির সুযোগ হয় । কিন্ত তাহাদেরও যখন পরীক্ষণ 
হইতে দেখি, তখন আর আমাদের আশা থাকে না ।. নায়ার কবলে 
নিষ্পেষিত ছুবল জীব, আমাদের হরিভজনের ইচ্ছা ক্ষীণভাবে উদিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ার সহিত সংঘর্ষ বাধে; তাহ্বাতেই চন্ত অবসন্ন 
হইয়া পড়ে । তবে পতিতপাবন গুরুবর্গের অভয়বাশী শুনেছিলাম-_ 

“মায়াকে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। 
সাধু-গুরুকৃপা৷ বিনা না দেখি উপায় ॥৮ 

সাধুগুরুর কৃপাতে মায়াকে ছাড়ান যাইতে পারে, একথাট! 
আমাদের পক্ষে খুবই বড় ভরসার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই 
অহৈতুক কৃপাময় গুরুবৈষ্ণবও যদি পরীক্ষক হ'ন তবে পতিত অযোগ্য 
জীব আমরা কাহার ভরসায় দাড়াইব ? 

আমরা কি সতাসত্যই দীড়াইতে চাই? মায়া জয় করিয়া 
ভগবানের সেবা লাভ করিতে চাই? আমার প্রভুর প্রভু আগৌর- 
সুন্দর--তিনি ত’ দূরের নহেন। প্রভু আমাকে. গৌর-নাম-ধাম ও 
কামের সেবা দান করিবেন, ভরসা ত’ ইহাই। মায়া জয় করিয়া 
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কিছু “দিল্লীক! লাড্ডু” গুরুদেবের নিকট হইতে আমাদের পাইবার 
দরকার নাই। “তদ্রিজ্ঞানার্ঘং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ” এই শ্রুঁতি- 
বাক্যে আমরা জানি, ভগবদ্বস্তর বিজ্ঞান অর্থাৎ তাহার ইন্দ্রিয়তৃপ্থি 
কিরপে করা যায়, এইটী জানিবার জন্য গ্রগুরুবৈষ্ণবপাদপন্রে 
উপনীত হইয়াছি। ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে বহু ভাগ্যফলে 
জীবের এই সৌভাগ্য লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপন্পের কৃপা পাইবার 
স্বযোগলাভ ছেলেখেলার কথা নয়। শ্রীগুরুদেব সর্বদাই ভগবদ্ধস্তুর 
বিজ্ঞান জানাইবার জন্য সচেষ্ট থাকেন। আমরা কতট! বিজ্ঞানালোক 
পাইলাম, কতটা! সেবার উপদেশ গ্রহণ করিলাম তাহা অন্তর্ধামী 
গুরুদেবের জানিতে বাকী থাকে না। কিন্তু মায়াপহ্ৃতজ্ঞান আমরা 
সকল সময়ে অথবা কোনও সময়েও কি তাহা বুঝিতে পারি? রাম- 
চন্দ্রপুরী নিজেকে পরজ্ঞানের অভাবযুক্ত মনে করে নাই, সার্বভৌম 
ভট্টাচাৰ্য্য তটস্থ-লীলা-প্রদর্শনকালে ঈশ্বরের কূপালেশহীনরূপে নিজেকে 
মানেন নাই। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী অন্তর্ধামিস্থত্রে ঈশ্বরপুরী ও রামচন্দ্র 
পুরীর হৃদয় জানিতেন না, তাহা নহে। তথাপি তাহার অনুস্থ- 
লীলাভিনয় ও অপ্রকটলীলাবিষ্কার দ্বারা যে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহাতে সমস্ত জগংই কৃপালোক প্রান্ত হইয়াছে । কে অনুসরণীয় 
তাহা দুৰ্বল জীবের নিকট নির্ধারিত হইয়াছে । চৌদ্দভুবনের গুরু 
প্রীগৌরসুন্দর মুকুন্দের প্রতি যে দণ্ডপ্রসাদ করিয়াছেন তাহা অপ্রাকৃত 
লীলাভিনয়মাত্র। তথাপি ইহাও জানিতে হইবে যে, অন্তরের 
আত্তি জানা থাকিলেও পরীক্ষাদ্বারা গুরুদেব যে নিষ্ঠুরতা (1) প্রকাশ 
করেন তাহার দ্বারা সেবা কতখানি শিখিতে পারিয়াছি এবং কোথায় 


শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী ১৭ 


গলদ আছে জানা যায়, নতুবা জান! যার না। গোপীনাথ সাবভৌম 
ভট্টাচার্য্যকে ঈশ্বরের কৃপালেশহীন জানাইয়াই পরীক্ষ। গ্রহণ করিয়া- 
ছেন; ভট্টাচার্য্য না মানিলেও সিদ্ধান্ত-পরীক্ষায় তাহার অনভিজ্ঞত। 
ধরা পড়িয়া গেল। ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞানালোক পাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, 
সেইজন্য জগদ্গুরুর পরীক্ষাকে নিষ্ঠুরতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই। পরীক্ষা তাহাকে ভরসাহীন করে নাই, বরং তিনি আরও 
উন্নত শ্রেণীর শিক্ষায় আকৃষ্ট হইয়াছেন । তাহার ফল তিনি ও 
গোপীনাথ দুজনেই জানাইয়াছেন । গোপীনাথ প্রথমেই বলিয়াছেন 


তোমার উপরে যবে তার কৃপা হ'বে। 
এ সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে ॥ 


পরে বলিলেন-__ 
শুদ্ধতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যার ॥ 
তারে লীলামৃত পিয়াও,_-এ কৃপা তোমার ॥ 


পরীক্ষার্থীদের ভরসা নষ্ট হইবার কথা ইহারা কেহই জানান নাই । 
করুণা ও নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে আমরা যাহা ভাবিয়া রাখি, তাহারই 
উপর ভিত্তি করিয়া বিচার করি। পরীক্ষা নিষ্ঠুরতা বলিয়া বিচার 
হয় কাহার ? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সুযোগ যাহাকে দেওয়া হয় 
নাই, তাহাকে পরীক্ষা দিতেই হয় না । যে বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশ 
করিবার সুযোগ পায় নাই তাহাকে কেহ ডিগ্রী পরীক্ষা দিবার কথা 
বলে না। যে-কোনও ব্যক্তির নিকট যে কোনও পরীক্ষা উপস্থিত 
হউক না কেন, বুঝিতে হইবে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যতা- 
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লাভের সুযোগ তাহাকে পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে ; যাহারা সেই 
সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে নাই বা করিতে চায় ন! তাহাদের নিকটেই 
পরীক্ষা নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে হয়। যে ডিগ্রী পাইবার যোগ্যতা 
উত্তমরূপে অঞ্জন করিয়াছে সে কিন্তু পরীক্ষককে নিষ্ঠুর বলিয়া জানে 
না. বরং আমার যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া ইনি আমার মঙ্গল করিবেন 
বলিয়াই মনে করে। 


প্রাণ-বলি দেওয়াকেই অনেকে মস্ত বড় মহানুভবত| বলিয়া 
থাকেন। তাহারাই আবার ভোগের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইলে পরমকরুণ 
ভগবানকে নিষ্ঠুর বলিতে থাকেন। যাহার কৃপাঁকটাক্ষদঘবারাই আমার 
প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস-নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, যাহার কৃপা ব্যতীত আমি এক 
মুহর্তও বাঁচিতে পারি না, সদাশয়তার পরিচয় দিয়া তাহাকেই নিষ্ঠুর 
বলিয়া বসি। ইহারাই বলিয়া থাকেন যে, যে আমার কিছু উপকার 
করে নাই, পরন্ত আমার প্রতি হিংসাই করিয়াছে তাহার প্রতি 
প্রীতিই মহত্বের পরিচয়। হয় ত’ সেই জন্যই বোধহয় যিনি পদে 
পদে আমাদের উপকার ও মঙ্গল বিধান করেন, তাহার প্রতি অসহিফু 
হইয়া অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই ইহাদের নিকট মহানুভবতা বলিয়া 
বিবেচিত হয়। ইহাই ত’ দেখা গেল আমাদের বিচারের জের। 

'আমরা যে গুরুদেবের কাছে আসিয়া আমাদের রুচির অনুকুল 
আবহাওয়ায় না থাকিতে পারিলেই শ্রীগুরুদেবকে নিষ্ঠুর বলিব, 
ইহাতে বিচিত্রতা আর কি? শ্রীগুরুদেব গৌরকরুণাশক্তি। গৌর- 
সুন্বরের সেবা. অবিচারে খড় জাঠিয়া, যাহার প্রতি ঘ্বারমানা, অসৎ- 
প্রলুব্ধ, সেবাত্যাগকারী, জনমত বহুমানন করিতে যাইয়া সেবায় 
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অবহেলাকারী, অর্ধকুক্চ,টি-্যায়াবলম্বী, ভক্তদ্রোহী, ভাগবত বা শাস্ত্র 
গ্রন্থপূজকাভিমানী এবং সিড়াপ্রসাদ”-কণিকাভিখারী, জাগতিক ও 
ব্যবহারিক সম্মান-সম্পদাদি পরিত্যাগ করিয়! সনাতন-রূপান্ুগ পথান্ু- 
_ সরণকারী, প্রভুর নিয়ত সেবা বা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চবিবশ ঘন্টা 
সেবা পাইবার আশায় সর্বস্ব পরিত্যাগী_সকলকেই কেন বিলাইয়া 
দেন না? আমার হৃদয়ে গুণার্ণৰ মিশ্রের বিচার প্রবল থাকা-কালে 
কেনই বা তিনি সাক্ষাদ্ভাবে কৃপা করেন না, শতবার আঘাত দিয়া 
শিবানন্দের অনুসরণ করিতে নিত্যানন্দের পাঁদপ্রহার বা গুরুদেবের 
পরীক্ষাবূপ নিষ্ঠুরতাকে সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে কেনইবা শিক্ষা 
দেন? আমি সাধনের ক্লেশ স্বীকার করিতে চাই নী, তাই মনে 
করি, পরীক্ষা করিয়ী সংশোধন করা গুরুদেবের করুণাময়ত্বের পরিচয় 
নহে। পরীক্ষার দ্বারা আমাদের স্বতন্থতী-বৃত্তির পরিপূর্ণ উন্মেষ 
হয়,_ সেই বৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবাতে 
যে আনন্দচ্ন্ধু আছে জীব তাহা না জানিলেও গুরুদেবের তাহা 
অবিদিত নাই, কাজেই পরীক্ষার 'পাশ.ফেলের, মধ্য দিয়া তিনি যে 
সেবাঁবিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন অনুত্রীর্ণের দল তাহাকে চিরকালই 
নিষ্ঠুরতা বলিয়া জানিবে। 


স্বূপত; সকলেই কৃষ্ণদাস। কিন্তু ভগবদ্গৃহ ছাড়িয়া মায়ার 
গৃহকে ভোগায়তনরূপে পাওয়ায় কুপমণ্জুকের বিচারে বেশ পরিতৃপ্ত 
হইয়া আছি। কৃষ্ণস্মৃতি বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে সুপ্ত হইয়া যাওয়ায় 
ভগবদ্গৃহের পরমোপাদেয়ত্ব এবং মায়ার গৃহের হেয়ত্ব এখন আর 
আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। ইহারই মধ্যে যাহার 
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জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে সাধুসঙ্গে ভগবৎকৃপালাভের 
ইচ্ছা হয়, করুণাময় তাঁহারই নিকটে ছুটিয়া আসেন-__তাহার প্রতি 
স্বীয় অনুগ্রহ প্রকাশ করেন__“যস্তাহমনুগৃহ্বামি হরিয্যে তদ্ধনং শনৈঃ ৷ 
ভগবান এইরূপ কৃপা! করিলে আমাদের সেবা করিবার ইচ্ছা ত! 
তখনি অন্তহিত হয়। ধন বলিতে দেহ-মনের ভোগের অনুকূল 
জাগতিক যাবতীয় বিষয়ই আমরা বুঝিয়া থাকি । শ্রীভগবানের এই 
অনুগ্রহ বুঝাইবার জন্য নরোত্তম গুরুবর্গ প্রকৃত ধনের পরিচয় 
দিয়াছেন 

“অধনে যতন করি’ ধন তেয়াগিন্তু । 

 প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু । 

‘সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্‌ সম্পত্তি গণি’ ? 
‘রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার, সেই বড় ধনী ॥৮ 
শরীগুরুদেবের নিকট যখন শুনিতে পাই যে, আমি যাহাকে 

ধন মনে করিয়াছি, উহা প্রকৃত ধনের কাছে শুক্তিমাত্র, তখন প্রকৃত 
ধন দিবার জন্য তিনি যে ধন হরণ করেন তাহার জন্য তাহাকে আর 


নিষ্ঠুর বলিতে পারি না। কাজেই দ্রবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব আমাদের 
বদ্ধদর্শনের দৌড় আর কতটুকু? 


জীবের প্রাপ্য একমাত্র ধন প্রেমধন বা নাম-প্রেম বিলাইবার 
মালিক শ্রীনিত্যানন্বাভিন্ন গুরুপাদপন্ন । কৃষ্ণ-সংকীর্তন বা গৌর- 
বিহিত কৃষ্চগাথা-প্রচারই নিত্যানন্দের প্রেমপ্রচারণ বা প্রেমবিতরণ: 
লীলা। আপামর সাধারণ অথবা কুলীন, পণ্ডিত অসাধারণ সকলকেই 
তিনি তাহা দিতে চাহিয়াছেন, সকলকেই কৃষ্তকীর্তনে আহ্বান 
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করিয়াছেন। কিন্ত গৃহত্রতধর্ম কৃষ্ণকীর্তনের মস্ত বড় বাধা। 
যতক্ষণ না আমরা এই গৃহত্রতধর্ম হইতে ছুটি পাইতেছি, ততক্ষণ বিনা 
বিচারে প্রেমবন্য। বহাইলেও তাহাতে সর্ব্বাত্মন্বপন করিবার সৌভাগ্য 
আমাদের হয় না। 
“মতিন কৃষ্ণে পরভঃ স্বতো বা 
মিখোহভিপগ্যেত গৃহত্ৰতানাম্‌ ৷ 
অদান্তগোভিবিশতাং তমি্রং 
পুনঃ পুনশ্চবিবিত-চক্বণানান্‌ ॥৮ 
(ভাঁঃ ৭৫1৩০ ) 


শ্রীগুরুদেব সবাই আমাদের এই গুহব্রতধর্মকে দূর করিবার 
চেষ্টা করেন। রোগীর যেমন কুপথ্যেই রুচি আমাদেরও তেমনি 
নিরয়প্রাপক গৃহই অত্যন্ত প্রীতির বস্তু হইয়া দ্রাড়াইয়াছে। 
এই গুহপ্রীতি আমাদের কাহার মধ্যে কিভাবে প্রকাশিত হয়, 
দুর্বল অজ্ঞান জীব আমরা সকল সময় তাহা৷ বুঝিয়া উঠিতে পারি 
না। ফলে, সেবা'ইচ্ছার ক্ষীণালোক স্কুরিত হইলেও গৃহমেধিহের 
দারুণ কবলে পড়িয়া তাহা নিস্প্রভ হইয়া যায়-_শ্রীগুরুদেবও তাহাকে 
তাহার আশায় ছাই পড়িবার ইঙ্গিত করিয়া থাকেন।  প্রতিক্ষণেই 
আমরা গৃহমেধিত্বের ধ্বজা উড়াইয়া কীর্তন-রোধ করিতেছি । শ্রীগুরু- 
দেবও প্রতিক্ষণে আমাদের উহ বর্জন করিতে শিক্ষা দেন এবং তাহা 
পারিলাম কি না জানাইবার জন্য প্রতিক্ষণেই পরীক্ষা গ্রহণ করেন। 
পুত্রাদি পরিজনবেষ্টিত গৃহে বসিয়াও গৃহত্রত হই, আবার গুরুগৃহে 
৷ আসিয়াও গৃহেমেধিত্বই অবলম্বন করিয়া বসি। দেহাসক্তি প্রবল 
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রাখিয়া ধাহারা মঠে আসেন এবং উহাকে আকড়াইয়াই থাকিতে 
চাহেন, তাহাদের কনক-কামিনী-প্রতিঠা বা অন্যাভিলাব পেটে 
গজ্‌গজ, করিতেছে ; আর যাহারা মঠে আসিবার কষ্টটুকু স্বীকার 
করেন নাই, বিষাক্ত ঘায়ের মত এগুলি উাহাদেরও সকল গায়েই 
বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে গৃহে বা বনে যেখানেই থাকি, 
কীর্তন বিরোধ ছাড়া আর আমাদের কিছু হয় না। বাড়িতে 
বসিয়া থাকিয়া “খা’ব দাব থাকব” এই বিচার পরিপুষ্ট করিব, 
আর যেটুকুর অভাব আছে, সেটুকু গুরুদেবের নিকট হইতে পূরণ 
করিয়া আনিয়া গৃহের সুখ বাড়ীইব। “তানানয়ধবম্” আদেশকে 
কৃষ্ণের সংসারের নামে ফাকি দিব। এইগুলি গ্রীল প্রভুপাদের 
ভাষায় ঘরপাগ্‌লা বা গৃহিবাউলের বুদ্ধি আর মঠে আসি 
“বদনপরিফুল্লান্‌ জড়মতীন” এই গৃহিবাউলগণের বা৷ সাধারণ গৃহ- 
মেধীর বিষয়-বিষ্টাভক্ষণজনিত আনন্দ দেখিয়া এ আশায় মঠকেই 
গৃহে পরিণত করিতে চাই। প্রতিষ্ঠা, কনক, স্ুরম্য হর্ল্যা বা 
তুণাচ্ছাদিত কুটার প্রভৃতি যাহার যাহা অভাব আছে, মঠে আসিয়া 
ভগবদৃগৃহ হইতে তাহা মিটাইয়া লইতে চাই। গুরুদেব সকল: 
সময়ই এইসকল প্রকারের গৃহমেধিত্বের উপর আঘাত করিতেছেন। 
কখনও তাহার সেবকগণকে বহু সম্পদ, চতুর্দিকে মান-প্রতিষ্ঠার 
মধ্যে রাখেন- সকল দিকেই অগ্রসরের পথ যেন খুব সুগম করিয়া 
দেন, তখনও তিনি পরীক্ষাই করেন। গুরুপাদপন্মের বাণী বহন 
করিয়া যেখানেই যাই সেখানেই দেখি তাহার কৃপাফলে সে বাণী, 
পুজার পীঠ যেন প্রস্ততই হইয়া আছে। পূর্ণোদ্যমে প্রীগুরুদেবানুষঠিত 
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গৌরমনোহভীষ্টপ্রচারকাধ্য চলিতেছে, সকলেই সহায়তা করিতেছেন 
--সেবকের ইহাই মস্ত বড় পরীক্ষা । আবার প্রতিদ্বারে লাঞ্ছনা, 
জগতের লোকের বিমুখতা, সাধারণের ভুল ধারণা, পাষণ্ডীর নির্যাতন 
প্রভৃতি আনিয়াও সেই পরীক্ষাই করেন। আমাদের সেবার দৃঢ়তা 
কতটুকু ! “লাভ-পুজা প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেন্টে প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, 
আর স্পষ্টভাবেই হউক যে কর্ণ তৎপরতা, তাহা সেবা । লাভপুজা- 
প্রতিষ্ঠার মাত্রা কমাইয়া দিলেই যদি সেবাবৃত্তি মুসড়াইয়া যায়, 
সেবায় বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তবে তাহা সেবা নহে” লাভপুজা- 
প্রতিষ্ঠা দিয়া বা সরাইয়। সেবাবৃত্তি পরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষার 
ফল জানিয়া সকল পরীক্ষার্থীই উপকৃত হইতে পারেন । 


শ্রীগুরুদেবের করুণাশক্তিত্ব যাহারা সত্যসত্যই উপলব্ধি করিতে 
চাহেন- তাহারা পরীক্ষাতে নিষ্ঠুরতা দর্শন করেন না, বা পরীক্ষায় 
পাশ করিব না বলিয়া হতাশও হন না। পরীক্ষার মূলে গুরুদেবের 
স্নেহময় হস্ত রহিয়াছে । গুরুদেব শিক্ষা দান করেন। পরীক্ষায় 
পাশ তাহারই কৃপাবলে করা যায়। “আমার যোগ্যতা নাই, আমি 
পাশ করিব না.’ বল! মানেই অযোগোর গুরুদেবের করুণাকে বরণ 
না করা। প্রকৃত সেবাকাজ্জী জোর গলায় বলিতে পারেন--আমরা 
বিঘশাসী শিশ্তমাত্র, কৃষ্ণের গৃহে গুরুদেব তাহার অনুকুল সেবার 
উপযোগী করিয়া যে-ভাবে হয় রাখুন, নিত্যদাস আমাদের সেই 
অবস্থায়ই থাকিতে হইবে । আমাদের তাহাতে কোন দুঃখ নাই-_ 
আমাদের “সেবা সে নিয়ম'। “উচ্ছিষ্টউভোজিনো দাসাস্তব মায়াং 
জয়েমহি” $__সেখানে মায়ার বিক্রমকে ভয় করিবার কিছু নাই। 
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কারণ, এই জর করার মধ্যে তিনি নিজের কৃতিত্ব কিছু দেখেন নী_ 
নিজের দেহকে ‘মামি’ জানেন না। “গুরুদাস-দাস আমি” এইরূপ 
বিচারবান যখন মায়া জয় করেন, তখন তিনি গুরুদেবের বলেই 
মায়াকে জয় কারেন। বলদেবের বলের উপর নির্ভর করেন বলিয়াই 
জোর করিয়। মায়াকে জয় করিবার কথা বলেন। এই মায়া জয়ই 
সাধুগুরু-কপা। যখনই মায়া-জয়ে হতাশ হই, তখনই বুঝিতে হইবে, 
বলদেব গুরুপাদপন্সের আশ্রয় হইতে দূরে আছি। দেহাত্ম-বুদ্ধিতে 
গৃহমেধিধর্ম সার করিয়া ফেলিয়াছি । 


ক্রীগুরুদেব যে পরীক্ষায় আমাদের ফেলিয়াছিলেন, ফেলিয়াছেন, 
ফেলিতেছেন ও ফেলিবেন ইহার সকলের মূলেই আছে যে, গৃহমেধি- 
ত্বকে অবলম্বন করিয়া কীর্তনে দোহার দিতে পারিতেছিনা, প্রাণ, 
বুদ্ধি, বাক্য, অর্থ কীর্তন-প্রচারে লাগাইতে পারিতেছিনা, তাহাকে দূরে 
সরাইয়া কীর্তনের সমিধ হইবার প্রেরণা । আমাদের গৃহত্রতধর্ম 
আমরা বুঝিতে পারি না, মনে করি হয় ত’ ভগবদৃগৃহে বাস বা গৃহে 
গোলোকের আবাহন করিতেছি, কিন্তু যদি তাহা ন! হইয়া থাকে তাহ 
হইলে আমাদের সেবার ছলনা পরীক্ষায় যাচাই হইয়া যাইবে € 
যাইতেছে । . 


পরীক্ষায় সেবাহীনতা ধরা পড়িলেও রামচন্দ্র পুরীর ন্যাঃ 
লোকের তাহাতে কোন উপকার দেখা যায় নাই, তথাপি তাহাংে 
জগতের লোকের উপকার আমরা বুঝতে পারি। রামচন্দ্র পুরীর 
পরীক্ষাতে তাহার কল্পিত ব্ক্নজ্ঞতা যে মিথ্যা, তাহা জানিবার, সেবা! 
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শ্রেঠতা বুঝিবার সুযোগ হইয়াছিল_-কোন না কোন দিন এই স্থযোগ 
তাহার উপর কাধ্য করিবে; 

যে সকল ছেলে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার অকৃতকার্ধ্য হয়, সেই সকল 
ছেলের “বয়াটেপনা? প্রায়ই সার হইয়া দ্রাডায়। পরমার্থ-রাজো 
রামচন্দ্রপুরীর মধ্যে ইহা দেখা গিয়াছে । তাহার অপরাধ ক্রমশঃ 
ঈশ্বর পর্যন্ত ঠেকিয়াছে। যাহারা গুরুদেবের উপর টেকা দিয়াছেন, 
গুরুদেব পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের সাবধান করিয়াছেন ত্ত জানাইয়া 
দিয়াছেন যে, উহার ফল--“ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধ ঠেকয়”। 
তাহাদের ‘বয়াটেপন!’ প্রথম হইতেই তাই সকলকে জানাইয়াছেন। 
তাহাদের পরীক্ষায় ফেলের অনুযোগ-_“আপনি আমার গ্রাসাচ্ছাদনের 
উপায় রাখেন নাই, গৃহে অশ্রবন্তা বহাইয়াছেন, অথবা আমাকে 
কেন সম্পদরূপ বিপদ বা প্রলোভনের হাত হইতে কেশে ধরিয়া 
রক্ষা করেন নাই” ইত্যদি। এসকলই 'বয়াটেপনা"। এই শ্রেণীর 
সমশীল ব্যক্তির অনেকে বলেন-_-ভগবানের বিপদ-দানরূপ পরীক্ষা 
_করুণাই বটে, কিন্তু ভুক্তি মুক্তিদান বা গুরুদেবের দ্রবিণাদি- 
দানরূপ পরীক্ষা কৃপা নহে। যে রূপার থেকে বড় জিনিষ ধারণ 
করিতে পারে না,'সে পরশমণি রূপা উৎপাদন করিবার জন্য চাহিবে । 
যদি তাহাকে দেওয়া হয়, সে এ রূপা উৎপাদন করিয়াই পরিতৃপ্ত 
হইবে । কিন্তু যদি তাহাকে রূপা দেওয়া হয় এবং জানান হইতে 
থাকে যে, আরও বড় জিনিষ আছে, তাহা হইলে এঁ জিনিষের 
তুচ্ছতা শীঘ্রই উপলব্ধি হইবে । তখন সে পদ্মরাগ মনির আকাঙ্া 
করিয়া পরশপাথর চাহিতে পারে। রূপার পরিবর্তে পন্মরাগমণি 
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পাইবার সুযোগ দেওয়া কি নিষ্ঠুরতা? তবে গ্রহীতা যদি রূপা; 
সন্ত্ট থাকিতে চাহেন, তবে থাকুন, আবার কোন্‌ পরীক্ষায় তাহা 
সুবিধা হইবে তাহা গুরুদেবই জানেন, তিনি তাহা করিবেন 
প্রত্যক্ষের পরে আমাদের দৃষ্টি চলে না, তাই গুরুদেবের ব্যতিরের 
কৃপা নিষ্ঠুরতা মনে হয়। 

পরীক্ষা দেখিয়া হতাশ হইল কেন? পরীক্ষায় পাশ করিবার 
সংখ্যা ত’ বিরল নহে । 4কাচং বিচিন্বন্‌” বস্তু আশীষ আশান্তে” ৮ 
নোপযতিং প্রতিবস্ত বিপ্রা, “এতাং সমাস্থায়” প্রভৃতি বাকো; 
কীর্তনকারিগণ সর্বপ্রকার পরীক্ষায় সফলের কথাই জানাইয়াছেন 
শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন_-“ভগবদৃবিমুখ প্রপঞ্চ যন্ত্রণাময় পরীক্ষা; 
স্থল ৷”  পরীক্ষ। আছে বলিয়া সেবক সেবা ছাড়িবেন কেন? তিনি 
ত’ বানিরা নহেন। ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর অনুসরণ করিয়া “সহিফুত। 
দৈন্য ও পর প্রশংসা-বৃত্তি অজ্জন করিতে হইবে৷” “ভগবান্‌ ও ভক্তে! 
সেবাতেই গৃহত্রতধর্মের ছুটি হয়।” “মহাঁপ্রসাদসেবা করিতে হা 
সকল প্ৰপঞ্চ জয়” | কিন্তু গৃহত্রতের মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামত্রন্দ 
বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা হয় না। যাহাতে শ্রদ্ধা হয় সেইজন্য গুরুদেব কখনং 
কৃষ্ণের অপরিমেয় এশ্বধ্য-বীষ্যের প্রকাশ জগতে করেন, আবা' 
কখনও আপনার নিষ্ধিঞ্চনতারপ সেবাবৈভব প্রকট করেন । সাধ 
আমাদের পক্ষে দুইই পরীক্ষা । 

ভগবানে বা গুরুদেবে গ্রীতি থাকিলে মলিন উপচারে ভগবানে 
সেবা হউক বা গুরুদেব তণ্বারা সেবা করুন এইরূপ. বিচার আসি৷! 
না বা যখন মলিনতা ব! বিষয়বিষ্ঠাতেই পড়িয়া গিয়াছি তখন গুরুর্দ 
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কেন আঘাতের দ্বারা অমৃতের রাজ্য লইতে চান, এরূপ বিচার 
আসিত না। যে বাধাই আসুক না কেন, উহা! আমাদের গৃহান্ধতা 
দুর করিবার পরীক্ষা জানিয়া সর্ববতোভাবে কীর্ভনে দোহার দিবার বা 
গুরুদেবের বাদনযন্ত্র হইবার বত্র করিতে হইবে । ষোল আনা 
শরণাগতিই গুরুদেবের কৃপা জানাইতে পারেন গৃহব্রত-ধর্ম হইতে 
ছুটি করাইয়া কীর্তনে যোগদান করাইতে পারেন । 


৯৭ 


বিশ্বাস ও বরণ 


শ্রীনামবিলাসৈকপর শ্রীগুরুপাদপদ্ম বরণ ব্যতীত শ্রীনামের 
ক্ষুতি জীবের হৃদয়ে হয় না, একথা আমরা প্রতি মুহূর্তে শুনিয়া 
শুনিয়া একরকম বিশ্বাস করিয়াছি। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ _ শ্রীনাম-প্রে্ঠ__ 
প্রতুপ্রেষ্ট-বিগ্রহকে গুরুত্বে বরণ করিয়াও জমাট পাষাণ প্রাণ 
(একটুও তাতে না, রুদ্ধ কপাট সামান্তমাত্রও উন্মুক্ত হয় না, বাহিরে 
অলোর প্লাবন, একথা শুনিয়াও অন্ধকারে থাকিবার নেশা বিন্দুমাত্রও 
কাটে না। ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, 
শ্রীগুরুপাদপন্ম বরণ করিয়াছি বলিয়া যেখানে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া 


২৮ জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


_-গুরুপাদপঘ্মে শরণাঁগতি হইতে আমার চিত্তবৃত্তির ব্যবধাঃ 
প্রশীস্তমহাসাগরকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে । 

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শরণাগতির লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতে যাইয় 
“রক্ষিত্যতীতি বিশ্বাস গোপ্ত,ত্বে বরণং তথা” বলিয়াছেন। রক্ষা 
করিবেন__এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলেই গোপ্তুত্বে বরণ সম্ভবপর 
হয়। শ্রীগুরুপাদপন্ন বরণ করিয়াছি বলিয়|। যে বেশ নিশ্চিন্ 
হইয়া আছি কিন্তু যদি নিক্ষপটভাবে বুকে হাত দিয়া একবার পরীক্ষা 
করিয়া দেখি যে তাঁহার গুরুত্বে বিশ্বাস করি কি না, তখন কি 
এইরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব? শরণাগত যে গুরুপাঁদপন্মকে 
পালকত্বে বরণ করেন তাহা ত’ জাগতিক কোন কিছুরই সম্পর্কে 
নয়। শ্রীগুরুপাদন্রের পালনটি কি তাহ! ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই- 
রূপে জানাইয়াছেন_ 

“ভকতিবিনোদ কাদিয়া শরণ 
লয়েছে তোমার পায়। 
ক্ষমি’ অপরাধ নামে রুচি দিয়া 
পালন কর হে তায় ||” 

শ্গুরুদেব নামে রুদি দান করিয়া পালন করেন- পূর্বে 
নামাপরাধ এবং অজ্ঞানজনিত অপরাধ সকল ক্ষমা করেন। 
এই একটিমাত্র কথা মনে প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারিয়াছি কি! 

গীতোপনিষদে ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে “মা ৮৮, বলিয়া আশ্বা 
দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, “মোক্ষয়িহ্যামি” অর্থাৎ আমি তোমায় 
মুক্ত করিব। অঞ্জু সেই একটি অশ্বাস-বাণী শ্রবণ করিয়া তখনই 
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বলিলেন, “করিযো বচনং তব” অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা পরিপুরণের 
যন্ত্র আমি নিশ্চয়ই হইব । আমরা কতবার শুনিতেছি যে গুরুবর্গ 
কৃপা করেন, তাহাদের এমন কোন স্বার্থ নাই যে তাঁহার কৃপা 
করিবেন না। কৃপা করাই তাহাদের সন্তা। এমন কিঃ শ্রীগুরু- 
বর্গের বাণীতে আমরা ইহা! শ্রবণ করিয়াছি যে, জগতের বিমুখতা 
দেখিয়া শিক্ষা দিবার জন্য_শাসন করিবার জন্য ভজনানন্দী-রূপে 
গুরুবর্গ যদি নিরপেক্ষতার লীলা প্রকাশ করেন, তবুও অবুঝ অজ্ঞ 
জীবের জন্য তাহাদের অহৈতুকী অপার করুণা তাহাদিগকে নিরপেক্ষ 
থাকিতে দেয় না। “তাহার! ( শ্রীগৌরকিশোরাদি গুরুবর্গ ) না'বলে 
(অৰ্থাৎ প্রচার না করিয়া) থাকতে পেরেছিলেন কি?” (শ্রীল 
আচাধ্যদেবের হরিকথা প্রসঙ্গ )। এত বড় আশ্বাসবানী অনুক্ষণ 
শ্রবণ করিয়াও ‘রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাস? লক্ষণময়ী শরণাগতি গ্রহণ 
করিতে পারি কই? মহাজনের বাণী শ্রবণ করিয়া যুক্তি ও বিচার- 
মূলে শ্রীগুরুবৈষ্ঞব করুণাময় অতএব তাহারা করুণা করেন__এই 
কথাটি বলিতে বা বুঝিতে পারিলেই যেন হইয়া গেল, নিশ্চিন্ত 
হইয়া গেলাম । যেন কথাটি কল্পনামাত্র-_বাস্তব উপলব্ধির কোন 
প্রশ্নই আর ওঠে না। তাহারা (ত্রাগুরুবর্গ) কৃপা করেন এইটুকু 
ই বিশ্বাস করিতে পার না? যদি মনকে একথা জিজ্ঞাসা করা যায় 
৷ তাহা হইলে দৃঢ়তার সঙ্গে সে “পারি” কথাটি ত’ বলিতে পারেন 
না। যদি বিশ্বাস থাকে যে, কৃপা তাহার! করেন, তাহা হইলে 
: 08081016151 বাস্তব লাভ বা উপলব্ধির দিকে নিশ্চয়ই 
লক্ষ্য থাকিবে। দিনের পর দিন হরিনামের নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ 


৩০ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


করি, আর রুটিনবীধা কাজ করিয়া যাই, তাহার পর আর কোন 
চিন্তা নাই। এইভাবে চলিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে যে কোমলশ্রদ্ধী বাঁ 
তরল বিশ্বাস বহু জন্মের সুকৃতিফলে লাভ করিয়াছি, তাহা কতদিন 
রাখিতে পারিব? শরণাগতির একটি প্রাথমিক পরীক্ষ। (1991) 
আনিলেই “ভাগলব্রা নীতিই অনুসরণীয় পথ হইবে । “কৃষ্ণ সে 
তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে”__-গ্রীগুরুপাদপন্নে 
এই বিশ্বাস যদি হৃদয়ে ক্রমশঃ দৃঢ় বা বদ্ধমূল না হয়_ ইহার 
স্বল্পমাত্র উপলব্ধিও না হয় তবে তাহাতে মন্ত্যবুদ্ধি আসিবেই 
আসিবে। তখন অন্যাভিলাষের দাস বদ্ধজীবের অন্যাভিলাধিতা- 
দুরকারী শ্রীগুরুপাদপন্সের বিদ্বেষী হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর কি? 
শ্রীগুরুবর্গ কৃপা করেন--একথাটি বিশ্বাস করিলেই তাহাদিগকে 
পালক বলিয়া ববণ করিতে পারি। তখনই “সর্বস্ব তোমার চরণে 
সপিয়া” এবং "“কৃ্ণ কৃষ্ণ বলি’ তাই তব পাছে পাছে” এই বিচার 
সত্যসত্যই উপলব্ধি করা যায়। ইহাই অকিঞ্চনতা। গুরুপাদপদ্রই 
কৃষ্ণ দিতে পারেন এবং তাহারা দিয়! থাকেন__এই বিশ্বাসটি ধাহারা 
বরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাহারাই অকিঞ্চনতার পথে 
অভিযান সুরু করিয়াছেন। বিশ্বাস যাহার আছে, তিনিই ত’ ভরদা 
করিয়া এ জগতে সব ছাড়িয়া কাঙ্গাল হন। সেদিক হইতে বলভরসা 
দৃঢ় আশা পান বলিয়াই ত কাঙ্গাল হইতে পারেন। যতক্ষণ 
কাঙ্গাল না হইতে পারিব ততক্ষণ নিজবল-চেষ্টার প্রতি ভরসা থাকিবে, 
স্থষ্টিস্থিতিধ্বংসের মালিক আমিই-__এইরূপ একটি মত্তত| শরণাগতির 


পথ হইতে লক্ষ কোটি যোজন দূরে লইয়া মায়ার তাণ্ডব নৃত্যে _রুদ্রের 
তাণ্ডবে যোগদান করাইবে ৷ 
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নিজবল-চেষ্টার প্রতি ভরসা রাখিবার নেশাট। বদ্ধজীবের এমনই 
প্রবল যে, যখনই শুনি অকিঞ্চন হইতে হইবে, নিজবল-চেষ্টার প্রতি 
ভরসা! ছাড়িতে হইবে তখনই নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া নিজবল-চোষ্টকে 
কিরূপে চালাইব তাহার ব্যবস্থাপত্র নিজেই করিতে বসিয়া! বাই। 
প্রতাপরুদ্র দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন, “মহাপ্রভু জগছুদ্ধারের জন্থা 
আসিয়াছেন এবং আমি ত’ জগংছাড়া নই, অতএব কৃপা পাবই। 
এই জোরেই বলিয়াছেন__“মোর প্রতিজ্ঞ! তাহা বিনা ছাড়িব জীবন” 
“কাণ মুদ্রা লই মুঞি হইব ভিখারী”, “করুণা না হইলে কীদিয়া 
কাদিয়৷ প্রাণ না রাখিব আর” এবং “আমি ত’ কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
বলি’ ধাই তব পাছে পাছে" বিচারই গ্রহণ করিয়াছেন, নিজে কোন- 
রূপ চেষ্টা করেন নাই! সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছেন সার্বভৌম 
ও রামানন্দের প্রতি । সাব্বভৌম ও রামানন্দ গৌরহরি দিতে পারেন 
এবং তাহারাই যথাযথ আবেদন করিতে পারেন একথা সম্পূর্ণভাবে 
তিনি বিশ্বাস করেন বলিরাই ধৈধ্যের সহিত সোৎকণচিত্তে প্রবল 
আন্তির সহিত দিনের পর দিন গৌরহরি-কৃপাশা লক্ষ্য করিয়া দিন 
অতিবাহিত করিয়াছেন । 

নিজের কামক্রোধাদির দাসত্বের প্রতি যখন নজর পড়ে, সেই 
সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যবস্থাপত্রের দ্বারা কোন বাস্তব লাভই হয় নাই, 
ইহা বেশ বুঝিতে পারি. তখনই ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিয়া ছুটিবার অথবা 
সবস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া পড়েছি তোমার ছারে-_প্রতীপজনারে 
আসিতে না দিয়া গড়ের পারে রাখিবার সকল প্রতিজ্ঞা, সকল চেষ্ট। 
প্রখর তপনকিরণে হিমবিন্দুর ন্যায় মুহুর্তে লয়প্রাপ্ত হয়। আমার 
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ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমি ত’ কাঙ্গাল নিশ্চয়ই হইয়াছি তখনও 
যখন বাস্তব বস্তুর কোন 17950097059 পাইতেছি না তখন দোষ 
আমার নয় ; দোষ-__কৃষ্ণ যিনি দিতে পারেন তীহারই | হয় তিনি 
দেন না অথবা দিতে পারেন না, এরূপ বুদ্ধি না আসিয়াই পারে না। 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন _ ‘কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে 
পার তোমার শকতি আছে" । যদি এই মহাজনবাক্যে দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করিতে পারি তাহা হইলে অকিঞ্চনতা আপনিই আসিবে। 
নিজের দুর্বলতার দিকে তাকাইতে হইবে না, কারণ দুর্বলতা ত 
আমার 'বল-চেষ্টা*র, তাহার কৃপার ত’ নয়। যখন নিজ বলটেষ্টার 
ভরসা ছাড়িয়া তাহার কুপারই ভরসামাত্র করিতে চাই তখন আর 
ওসব চিন্তা কেন? আমার দুর্বলতা আছে অতএব কৃষ্ণ পাইব না 
মনে করিতে পারিলেই যেন আমরা হাপ ছাড়িতে পারি। 
ূ যদি বাস্তব-লাভ কিছু না হইয়া থাকে তবে কাঙ্গাল অকিঞ্চন 
হইতে পারি নাই একথা যেমন ঞ্রবসত্য, গ্রীগুরুদের যে কৃষ্ণ দিতে 
পারেন একথাও বিশ্বাস করিতে পারি নাই, একথাও তেমনই খ্রব- 
সত্য। কামক্রোধাদি বা কনককামিনী প্রতিষ্ঠাশা কিঞ্চনতার-- 
অশরণাগতির-_দস্তের রূপ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই কিঞ্চনত৷ 
দূর করিবার উপায় বলিয়াছেন, “তদর্থে যতন করি, প্রভুপ্রেষ্ঠ পদ 
ধরি! সেবা তুমি করহ প্রচুর” অর্থাৎ আমার মধ্যে স্কর্তিপরাপ্ত হউক, 
এই প্রার্থনা করিয়া সর্বক্ষণ আত্তির সহিত কায়, মন ও বাক্যকে 
শ্রীগুরুবৈঞ্বের মনোহভীষ্প্রচারের সেবায় নিযুক্ত কর তাহা হইলে 
জগতের দিকে তাহা যাইবে না; কিঞ্চনত| আপনা হইতেই যাইবে । 
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“প্রচুর সেবা” মানেই সর্বেন্দিয়ে সর্বক্ষণ অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
১৪ ঘণ্টাই সেবা কর! প্রতাপরুদ্রের জগন্নাথের গমনপথ-পরিমাজ্জন- 
সেবা দেখিয়াই মহাপ্রভু তাহাকে কৃপা করিয়াছেন । এইরূপ সেবা- 
কার্যে সর্বক্ষণ থাকিতে পারিলেই গুরুপাদপন্মে বিশ্বাস আসিবে । 
বদি না আসে বুঝিতে হইবে কায়-বাক্য দিলেও মনটি দিই নাই। 
কিন্তু এখন মনের ‘সাধু সাবধান” বাক্য হৃদয়ে গাথিয়া লইবার সময় 
আসিয়াছে । এখন প্রার্থনা । “মনকে শমিয়া লহ নিজপানে ঘুচিবে 
বিপদ ঘোর”। 


শ্রীমভাপ্রসগাদ 


বৈষ্ণবধৰ্ম্ম বা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের পরম ও চরম কথাই প্রসাদ। 
গ্রসাদই সাধন, প্রসাদই সাধ্য, প্রসাদই পাথেয়, প্রসাদই ভজনবল। 


বদ্ধজীবের ভোগ ও ত্যাগস্পহাকে দূরীভূত করিয়া শুদ্ধসেবক- 
বৃত্তি পুনরুদ্বোধিত করিবার জন্য অপ্রাকৃত জগৎ হইতে প্রপঞ্চে 
প্রসাদের অবতরণ । প্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের উচ্িষ্টরূপে, শ্রীঅচ্চা- 
'বিগ্রহরূপে, শ্রীনামত্রহ্মরূপে ও শ্রীবৈষ্কবরূপে অপ্রাকৃত-বস্তর প্রাকৃত 
জগতে অবতার--কেবল করুণা বা প্রসাদেরই পরিচয় । 


শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে আমরা সংসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছি 


৩৪ ব্ীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


যে মহাপ্রসাদ বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষবের শ্রীমুখোচ্ছিষ্ট প্রাকৃত ₹ 
নহে, ‘ডাল ভাত’ নহে। শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্ীনামনধ, 
ও শ্রীবৈষণবে ধাহার৷ স্বল্পস্থকৃতিবান্‌ তাহাদের শ্রদ্ধা হয় না। এ 
স্বল্নসুকৃতিবান্‌ ছুই প্রকার । এক প্রকার লোক মহাগ্রসাদ যে ডাঃ 
ভাত! নহে, প্রাকৃত নহে, তাহা প্রথম হইতেই কৰ্ণে তুলিতে চাম৷ 
না। 

সাধুশাস্ত্বাণী তাহাদের নিকট যতই কীর্তন করা যাউক 
অপ্রাকৃতান্ুভূতির বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের রুচিকে আকর্ষণ করিয়ে 
যতই চেষ্টা হউক, তাহারা কোন কথাই শুনিবে না। তাহারা নিঃ 
পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা, নিজের অপটু ইন্দ্রিয়কে অপ্রাকৃত বহ 
মাপিয়া () লইবার দক্ষতম উপকরণ জ্ঞান করিবার দাস্তিকতা £ 
মূর্থতাকে বহুমানন করিয়া বৈষ্ণবের সিদ্ধান্তকে গৌড়ামিমাত্র বলিবা; 
গৌড়ামিকে কিছুতেই ত্যাগ করিবে না। তাহাদের ধারণা__আম: 
দের জিহ্বা যখন প্রমাণিত করিয়াছে যে, মহাপ্রসাদ ডা’ল “ভা 
ব্যতীত আর কিছুই নহে, তখন উহা ডা*ল ভাতই, বৈষ্বগণও ডা 
ভাত ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, ভাবুকতা ও গৌঁড়ামী করিয় 
উহাকে অপ্রাকৃত আখ্যা দেন মাত্র । ইহার! কর্মী জ্ঞানী বা অন্ত 
ভিলাধি-সম্প্রদায়। আর এক সম্প্রদায় আছেন, যাহাদের প্রকৃত 
শ্রদ্ধা না হইলেও প্রাকৃত শ্রদ্ধা আছে। তাহাদের দর্শনে প্রাকৃত 
আছে; দর্শনকালে মহাপ্রসাদকে ভা'ল ভাত, বৈষ্ণবকে সাধার! 
মনুষ্য, শ্রীঅচ্চাবিগ্রহকে প্রস্তরমাত্র এবং প্রীনামকে সাধারণ*শর্ব 
সাম্যেই দর্শন করেন, তথাপি শাস্ত্রবাক্য ইইতে জানিতে পারিয়াছেন 
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যে, ইহারা প্রাকৃত নহেন, সেইজন্য নিজে যে জড়দর্শন করেন, সেই 
জড়েই চিদারোপ করেন। অর্থাৎ চিদ্বন্ত বলিয়া তাহার! সামান্যতঃ 
শ্রদ্ধ। করিলে তাহাদের প্রকৃতপক্ষে চিদান্ুভব নাই। বস্তুটি 
অপ্রাকৃতই, বস্তুতে কোনও দোব নাই ; কিন্তু বিশ্বাসে পরিপূর্ণতা 
না থাকায় তাহাদের বস্তুদর্শন হয় না। তথাপি কর্মী, জ্ঞানী, অন্যা- 
ভিলাযী হইতে ইহাদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রে্ঠতা এইখানে ইহারা নিজের 
প্রতক্ষ্যজ্ঞান অপেক্ষা শাস্ত্রবাক্যেরই প্রাধান্য স্বীকার করেন । 


ইহারা কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণন। কনিষ্ঠাধিকারী প্রত্যক্ষকেই 
একমাত্র সম্বল জ্ঞানে আকড়াইয়া ধরিয়া সাধুশাস্্রবাক্যে বধির 
হইয়া! থাকিবার গৌড়ামীকে আদর করেন না । কিন্তু তাহা হইলেও 
কনিষ্ঠাধিকারীরও বিপদ্‌ আছে। কনিষ্ঠের কনিষ্ঠতা ব। দোষই 
এইখানে যে, বৈষ্ণবে তাহার যথোপযুক্ত আদর নাই, তিনি আশ্রয়ের 
প্রয়োজনীয়তা বুঝেন না। এরূপ নিরাশ্রয়ভাবে চিদ্রাজ্যের পথে 
অগ্রসর হইতে গেলে ক্রমশঃ শ্রীবিগ্রহে অর্থাৎ ভগবংস্বরূপে তাহার 
যে সামান্য বিশ্বাস, তাহা ক্ষীণ হইয়৷ তিনি দাম্ভিক নির্বিবশেষবাদী 
অথব| অকর্মী, কৃকর্মী হইয়া পড়িবেন। আর যদি সৌভাগ্যাতি- 
শয্যক্রমে চিদ্বিলীস বৈষ্ণবের একান্ত আশ্রয়গ্রহণের প্রয়োজনীতা 
হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে ক্রমশঃ আরোপবুদ্ধি 
অপগত হইয়| বৈষ্ণবের দেই মহাপ্রসাদের মাহাত্মা হৃদয়ে ম্ফুতি 
পাইবে । 


শ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে কোন্‌ অধিকারে" কিরূপ উপলব্ধি হয়, 
তাহা গ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে এইরূপ পাওয়া যায়__ 
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“কনিষ্ঠাধিকারী অর্চার কাছে নৈবেদ্য নিয়ে মন্ত্র পাড়ে অর্জনে 
নানাপ্রকার বিধি অনুসারে অর্চাকে ভোগ দেন । কিন্তু অর্চা ত 
গ্রহণ করেন কি না করেন, সন্দেহ আছে। প্রাকৃত ভক্তের প্রদ৷ 
দ্রব্য অপ্রাকৃত-রস্ত্র নিকট পৌছেছে কি না, তদিবয়ে সন্দেহ 
প্রাকৃত ভক্ত সেই নৈবেদ্য ঠাকুরঘর হ'তে এনে পরে তা" গ্রহ 
করিবেন। কিন্তু মধ্যমভাগবত অর্ডা মুত্তির কাছে না নিয়ে পৃথগ্‌ 
ভাবে নিজে নিজে ভোগ দেন এবং পরে সেই ভোগাবশেষ গ্রহ 
করেন। আর মহাভাগবতের বিচার এই যে, তার নিকট যে কো? 
জিনিষ এসে পৌছেছে, সমস্তই ভগবান গ্রহণ ক'রে উচ্ছিষ্ট পাঠা, 
দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তুতে তিনি “ভগবদ্ভাব' দর্শন করেন ৷” 


কনিষ্ঠের বিচার এই যে, যাহা তিনি মন্ত্রঘোগে অর্পণ করিলেন 
তাহাই মাত্র 'প্রসাদ” ৷ যাহা বাগ্ঠাকারে শ্রীমুদ্তির নিকট অপি 
হয় নাই, তাহা প্রসাদ নহে তাহা ভোগ বা ত্যাগের বন্ত। এইর' 
খণ্ডবিচারে প্রসাদের স্বরূপানুভুতি হয় না। 


শ্রীভগবৎপাদপন্ের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে “বিষ্ণুমুং 
চেষ্টা” বা চিদন্ুভব হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় । কনিষ্ঠের বিপদে 
গৃণ্ডী অতিক্রম করিয়া! শুদ্ধ সেবার রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে হই 
চিদনুভব যাহাতে আমাদের হয়, সে জন্য সর্ব্বদা প্রযত্বশীল * 
সাবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, নতুবা শুদ্ধ-সেবালাভ ত’ হইবে৷ 
না, পরন্ত যে সামান্য শ্রদ্ধাটুকু আমাদের আছে, তাহাও দূর হই! 
জঘন্য নাস্তিক বা নিব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িবার আশঙ্কাই অত 
ধিক। “চিদনুভব' কথাটির অর্থ এই যে, বিষ্ণু ও বিষ্ণুবৈষ্ণৰে 
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ঈশিতা, ভোক্তত্ব ও কর্তৃত্ব এবং নিজের ভোগ্যত্ব, নিত্য শিত্যত্বের 
উপলদ্ধি। সমস্ত বন্তুই সাক্ষাৎ বিষ্ণু অথবা বিষ্ুবৈভব, সুতরাং 
বিভুবস্ত । আমর! ক্ষুদ্র, আমরা বিভুবস্তকে স্বীয় বিচারাধীন বা 
ইক্ড্রিয়াধীন করিয়া ফেলিতে পারি না। যখন বিভুকে ভোগ্য, 
পরিমেয়রূপে দর্শন করিতে যাই, তখন বিভু বা চিদ্দর্শন হয় না, 
খণ্ড জড়দর্শনই হয়। মহাপ্রসাদ ডা'লভাত নহে, আবার ডালভাতও 
মহাপ্রসাদ নহে। আমরা যখন নিন্কপটে সবাত্মদ্বারা বিভুবস্তর শরণ 
গ্রহণ করিব, “আমাদের সমস্ত ইন্ড্রিরের উপর তোমার নিরঙ্কুশ 
স্বেচ্ছাচারিত। পূর্ণভাবে প্রকাশিত হউক” এইরূপ আন্তরিক আর্তি 
আকুলতা যখন জাগিবে, তখনই সব্বত্র চিদবৈভবদর্শন সম্ভবপর | 
হইবে। তখন তিনি তাহার বিভুত্ব ও প্রভুত্ব প্রকাশ করিবেন । 
মহাপ্রসাদ - বিষ্ণুবৈভব, একমাত্র তাহার কৃপাবলেই তাহার ঈশিতা! 
ও আমার ঈশিতব্যতা উপলব্ধি হওয়া! সম্ভব, এই জ্ঞান হইলেই মহা- 
প্রসাদ তাহার স্বত.কর্তূত্শক্তি বিস্তার করিবে অর্থাৎ স্বীয় প্রভাব 
প্রকাশ করিয়া আমাকে অচিদ্‌ ভোগ্যদর্শন হইতে উদ্ধার করিবেন । 
আহার শুদ্ধি হইলে সত্বশুদ্ধি হয়। আমাদের ভোগোম্মুখ ইন্দ্রিয় 
সাহায্যে আমরা সে-সকল বস্তুকে ভোগবুদ্ধিতে আহরণ করিতে 
যাইতেছি, তাহাদের প্রাকৃত ভোগ্যরূপ অপগত হইয়া, যখন 
তাহাদের বিষ্ণুবেভবত্ব ঝ৷ বিভুত্ব প্রকাশিত হইবে, যখন আমাদের 
সেবোন্ুখ হন্দ্রিয়বৃত্তি তাহাদের ছার! নিয়মিত হইতে থাকিবে, 
তখন আহার-শুদ্ধি হইবে । পর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে'_ বিষ্ণু 
ভগবান্‌ যখন হৃদয়ে অবস্থিত হন, যখন হৃষীকেশের সাক্ষাদ্‌ 
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নির্দেশে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ পরিচালিত হইতে থাকে, তখনই 
সর্বত্র বিষুদর্শন বা চিদ্বৈভবদর্শন সম্ভব হয়। আহারশুদ্ধি যতক্ষণ 
না হইবে ততক্ষণ ভোগ বা ত্যাগ আসিরা সেবায় ব্যবধান পুষ্টি 
করিবে নিরন্তর, সেবা হইবে না। 

সমস্ত বস্তুকে এইরূপ বিধুইবৈভব বা প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করিতে 
না পারিলে অনর্থনিবৃত্তি হয় না। আহারগুদ্ধিই অনর্থনিবৃত্তি। 
অনর্থনিবৃত্তি হইলে সত্তশুদ্ধি হয়।  শুদ্ধিসত্ময় হৃদয়ে কৃষ্ণ স্বয়ই 
উদ্দিত হইয়া সেবকের সেবা গ্রহণ করেন। উহাই প্রকৃত ভজন বা 
শুদ্ধ সেবার ভূমিকাঁ। নিখিল বস্তু যখন আমাদে সেবোম্মুখ দর্শনেও 
নিকট বিষ্ণুপ্ৰসাদ বা বিষ্ণুবৈভবরূপ তাহাদের স্বরূপ প্রদর্শন করেন, 
তখন আমাদের অব্যাহত সেবাবৃত্তি জাগরিত হয়, তখন নিজকে 
সেবক, দাস, পরস্ত ভোক্তা বা ত্যাগী নহি- এইরূপ উপলব্ধি হয়। 
তখন আর বাধা স্থষ্টি করিবার মত কোন অবিষ্ণু বা দ্বিতীয় বস্তুর 
অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া! সেবার নৈরন্তধ্য সাধিত হয়। ইহাই নিরন্তর 


কষ্ণনামভজনপর মধ্যমাধিকার। ইহা হইতেই উত্তমাধিকার বা 
কৃষ্ণাকধিণী সেবা লাভ হয়। 


প্রসাদবুদ্ধি যখনই হইবে, তখনও তাহার predominating 
tendency বা৷ কৃপা উপলব্ধি হইবে । প্রসাদ যতক্ষণ ভোগের 
বা ত্যাগের বস্তুরূপে প্রতিভাত হন, অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করিলে 
ইহাকে ভোগ বা ত্যাগ করিতেও পারি-_এই বুদ্ধি যতক্ষণ আছে, 
ততক্ষণ প্রসাদ দর্শন নাই। বিষ্ণুকে বা বিভূকে যেরূপ ভোগ করা 
যায় না, সেইরূপ ত্যাগও করা যায় না। খণ্ড বস্তুরই গ্রহণ বা! বর্জন 
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তে 


সম্তব। প্রসাদই তৎসেবকের প্রতি কঙ্ু্ি বিস্তার করেন, সেবক 
ভোগ বা ত্যাগরূপ কুহু করিতে পারেন না। 


সেব্যবস্ত সেবারই প্রেরণা দিয়ে থাকেন, ভোগ বা ত্যাগের 
প্রেরণা দেন না।  প্রসাদকে সেবারূপে যতক্ষণ উপলব্ধি ন! হয়, 
ততন্গণই আমর! দেখি-_প্রসাদ ভোগ বা ত্যাগবাসনার ইন্ধন প্রদান 
করিতেছেন। উত্তম প্রসাদ গ্রহণে আমাদের জিহ্বার লালসা বুদ্ধি 
পায় বলিয়া আমরা প্রদাদকেই ভোগ-বৃত্তির উদ্দীপক বা প্রাপঞ্চিক 
জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া শুকবৈরাগাসাধনে যত্বুপর হই। কখনও 
বড়রসবজ্জিতসামন্য প্রসাদ গ্রহণ করিলে শুদবৈরাগ্য দিকে ঝৌক 
যাইবে-_-এই অজুহাত দেখাইয়া প্রসাদ-সেবার ছলনায় জিহ্বাবেগের 
দাস হইয়া পড়ি; বস্তুতঃ বিষয়টি এরূপ নহে। আমাদের ভোগ- 
ত্যাগের দুবুদ্ধি আছে, উত্তম প্রসাদের অপ্রাকৃতহ উপলব্ধি করিতে 
ন পারিয়া ভোগবৃত্তিতে উহা গ্রহণ করিতে গিয়া যদি আমার 
জিহ্বালাম্পট্য বৃদ্ধি পায়, সে দোষ আমার । প্রসাদ কিছু জিহবা 
বেগবদ্ধক নহেন।  বৈষ্ঞবকে উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিলে 
আমরা মৎপরতার আগুনে জলিয়া যাই, প্রচার করিয়া বেড়াই, 
তিনি প্রসাদ-সেবা ছলনায় ভোগী হইয়া পড়িতেছেন। তখন 
আমাদের বিচার হয়, সডাপ্রসাদ প্রসাদ, উত্তম প্রসাদ 
প্রসাদ নহে। আবার গুরুদেব চিদ্বিলাসাশ্রিত বৈরাগ্য দর্শন 
করিয়া মনে করি প্রসাদসঙ্কোচ করিলে ফন্তত্যাগী হইয়া যাইতে 
৷ হইবে অর্থাৎ যত দোষ (£) প্রসাদের, প্রসাদই ভোগত্যাগস্পৃহার 
উদ্দীপক (1)। তবে আমাদের মাংসর্য্য প্রপীড়িত ভোগলোলুপ 
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চিত্ত গুরু-বৈষ্ণবকে সড়ীপ্রসাদ গ্রহণ করাইতে পারিলেই বড় তৃপ্তি: 
লাভ করে, ইহাও অত্যন্ত সত্য কথা । 

প্রকৃতপক্ষে সড়াপ্রসাদের ‘সড়াত্ব'ট্‌কু কিছু প্রসাদ নহে, আবার 
উত্তম প্রসাঁদের যে উত্তমতা আমরা দেখি, তাহাঁও প্রদাদ নহে। 
গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ সমস্তটুকুই,' ষোল আনাই গ্রহণ করিতে হইবে; 
তাহা না হইলে যেখানেই প্রদাদ ব্যতীত অন্য কিছুর গ্রহণ বা 
ত্যাগ হইবে, সেই স্থান হইতেই বাধা বা অমঙ্গল বা দ্বিতীয়াভি- 
নিবেশ প্রবল হইয়া বিষ্ণুবিস্মৃতি আনিয়া দিবে। প্রসাদকে ভয় 
করিতে হইবে না; বরং প্রসদেই আমাদের ইব্ড্রিয়বৃত্তির নিয়ামক- 
রূপে প্রকাশিত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশ ও তজ্জনিত ভয় দূর 
করিয়া বিষুম্মৃতির নৈরসূর্য সাধন করিবেন । 


ক 


শ্রীর্বেন্র 


স্বল্পপুণ্যবান্‌ ব্যক্তির বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বাঁ বিশ্বাস উৎপন্ন হন না! 
মহাপ্রসাদ, বিগ্রহ ও গ্রীনামত্রন্মা - ইহাদের প্রতিও স্বল্পপুণ্যবাল 
ব্যক্তির বিশ্বাস নাই। এজগতে মহাপ্রসাদ, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনামের 
মাহাত্ময, তাঁহাদের অপ্রাকৃতব, প্রভুত্ব বৈষ্ণবই প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। বৈষ্ণবে যাহার শ্রদ্ধা নাই, বিশ্বাস নাই, তাহার উর্ভ 
তিন বস্তুতেও শ্রদ্ধা নাই। 
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এই জড় প্রপঞ্চ মহাপ্রসাদ, শ্রীবিগ্রহ, প্রীনাম বা শ্রীবৈষ্বের 
অধিষ্ঠান-ভুমি নহে, ইহা তাহাদের অবতরণ-ক্ষেত্র। তাহারা বদ্ধ- 
জীবের প্রতি অপার করুণার অ প্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন । 
অবতরণ-কার্ধ্যটি কেবল অহৈত্ুকী করুণার পরিপূর্ণতম প্রকাশ । 
শ্রীচ্চারূপে, গ্রানামরূপে শ্ীভগবান জড় জগতে নিত্য অবতার 
লীল! প্রকাশ করেন, বদ্ধজীবের প্রতি ইহাই তাহার সব্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ করুণা। কিন্তু গ্রীনাম বা শ্রীঅচ্চাবিগ্রহরূপে স্্রীভগবান্‌ 
অবতীর্ণ হইলেও সেই দরাগ্রহণে জীবের সুযোগ হয় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত 
বৈষ্ণব অবতীর্ণ হইয়া জীবকে সেই দয়া গ্রহণ করিবার প্রণালীটি না 
শিখাইয়া দেন। বৈষ্ণবের দয়ার বৈশিষ্ট্যই এইখানে । বৈষ্ণবের দয়া 
না হইলে অবতার বুঝা যায় না, কৃপা গ্রহণ করা যায় না। 


বৈষ্ণবের দয়া গ্রহণ করেন না কাহারা? কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত 
বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন না। বেষ্ণবের পুজা করিবার, 
বৈষ্ণবকে আশ্রয় করিবার, নিজের স্বতন্ত্রতারূপ সম্ভোগ বা দন্ত বিসর্জন 
দিয়া বৈষ্ণবের অশুক্ক আনুগত্য করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করিতে পারেন না।  বৈষ্ণবে বিশ্বাস নাই বলিয়াই কনিষ্ঠাধিকারীর 
মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে বা শব্দব্রহ্মে যে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, উহা প্রাকৃত 
শ্রদ্ধা ব৷ শ্রদ্ধাভাস মাত্র, প্রকৃত শ্রদ্ধা নহে। কনিষ্ঠাধিকারী “অবতার 
বা ‘বৈভৱ’ দর্শন করিতে পারেন না। তাহার ধারণা__'মহাপ্রসাদ 
শ্রীনাম ও বিগ্রহ এই জড়জগতের অন্তর্গত ভাঙ্গাগড়ার বস্তু, এই বিচার 
৷ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। বৈকুণ্ঠ হইতে বৈকুণঠবস্তুর 
৷ প্রপঞ্চাবতরণ,লীলায় যে কি অনবদ্য করুণার উৎস আবিষ্কৃত হয়, 
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কনিষ্ঠ ভক্ত তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না । 
আধ্যক্ষিকবিচারপরায়ণ শুদ্কজ্ঞানী সম্প্রদায়, যাহার! স্বীয় 
প্রাকৃত অভিজ্ঞতা বা দন্তকে সম্বল করিয়া আরোহপথে ভগবদ্‌- 
বিজ্ঞান লাভ করিবার দুরাশ! পোষণ করেন, তাহারাও বৈষ্ণবকৃপা- 
বঞ্চিত। অক্ষজজ্ঞানগব্বিত মায়াবাদী ভগবৎকৃপাশক্তির অবতার 
বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন বলিয়া আরোহপন্থাই তাহাদের সম্বল। কনিষ্ঠা- 
ধিকারী ভক্ত বৈষ্ণবের মহিমাবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি বৈষ্ঞবাপরাধী 
নহেন। বৈষ্বের অপরাধ নাই বলিয়া তাহার শ্রীবিগ্রহে, শ্রীনামে 
ও আ্রীমহাপ্রসাদে একেবারে অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস নাই। কিন্তু 
মায়াবাদী বৈষ্ঞবাপরাধী। মায়াবাদী প্রকৃতপক্ষে অশ্রন্দধান হইয়াও 
শ্রদ্ধার অভিনয়কারী কপট । এইজন্য বৈষ্ণবের সঙ্গক্রমে কনিষ্ঠা- 


ধিকারী মঙ্গল লাভ করেন. কিন্তু মায়াবাদী বৈষ্বের সঙ্গলাভই 
করিতে পারে নী। 


কুকর্ম স্বীয় স্থূল ইন্দ্িয়তোষণের জন্য শাস্ত্রবিগহিত নানাপ্রকার 
অসংকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । জড়-জগতের স্থল স্খই তাহার. 
লাভ। ন্থুকর্মী তাহার কর্মের ফলস্বরূপ ব্বর্গাদি সুখ প্রাপ্ত হন। ৷ 
জ্ঞানী নিবিশেষ জ্ঞানের অনুশীলনফলে জড়রাহিত্যাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ 
করিতে পারেন। যোগী শমদমাদি সাধনযট্ক অবলম্বন করিয়া 
নানাপ্রকার অলৌকিকী শক্তি অথবা পরমাত্মসাযুজ্য ফলরূপে প্রাপ্ত 
হন। এই পৰ্য্যন্ত বদ্ধ বা তটস্থ জীবের গতি। ব্রহ্ম পরমাত্মার আশ্রয় 
নিখিল জীবের স্বার্থগতি চিদ্বিলাসী পুরুষোত্তমের কথা চিদ্দিলাস 
বৈষ্ণবই জানাইতে পারেন। এই ক্ষমতা একমাত্র তাহারই একচেটিয়া ৷ 
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শ্রীভগবান্‌ বা তদীয় বস্তুর অবতরণরূপ বিলাসের ওুঁদার্য্য, মাধুর্য ও 
সৌন্দধ্য সেই বিলাসে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বৈষবের কুপায়ই জীবের 
উপলব্ধির বিষয় হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বৈষ্ণবের কৃপাবরণের 
একান্ত আবশ্যকতা আমরা অনুভব না করি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আরোহ- 
বিচার, নিধিবলাস, নিবিবশেষের বিচার বা দম্ভ আমাদের হৃদয়ে 
প্রবল থাকিবেই থাকিবে । 
বৈষ্ণবের আচার ও প্রচারই জীবের পক্ষে অমৃত-রসায়ন-স্বরপ | 
বৈষ্ণবের আচার ও প্রচারের অনুশীলন অর্থাৎ বৈষ্ণবের আচার- 
প্রচারময় আদর্শ চরিত্রের সম্যক অনুসরণই তদ্দাস্তাভিলাধিগণের 
একমাত্র ভজন, সেই আদর্শই তাহাদের জীবাতু ৷ 
বৈষ্ণবের আচার-প্রচারময় জীবনের আদর্শ আমাদিগকে ভোগ- 
বাদ ও ত্যাগবাদ হইতে রক্ষা করিয়া সেবার পথে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করে। মনোধম্মী, জড়ভোগী, বদ্ধজীব আমরা একেই ত’ ভোগের 
সুখ ছাড়িয়া হরিভজনের করিতে কোনমতেই সম্মত হই না, 
আবার কিছুদিন হরিভজনের অভিনয় করিবার পর যখন দেখিতে 
পাই আমরা যাহাকে হরিভজন বলিয়া বুঝিয়াছি, আমরা যাহাকে 
বৈষ্ণব বলিয়া, গুরু বলিয়া, প্রীবিগ্রহ বলিয়া, শ্রীনাম বলিয়া বা মহা- 
প্রসাদ বলিয়া জানিয়াছি তাহা হরিভজন নহে, বৈষ্ণব নহে, গুরু 
নহে বা নাম নহে, তখনই আমাদের হরিভজনের কৌতৃহল মিটিয়া 
যায়ঃ তখন নিজের সাতত্ব বা ভালমান্ুষি বজায় রাখিবার জন্য 
অর্থাং হরিভজন যে আমারই আর ভাল লাগিতেছে না, আমারই 


শৈথিল্য, অবিশ্বাস আসিয়া গিয়াছে, আমিই ভোগলোলুপ হইয়া 
ই পড়িয়াছি, এটি প্রকাশ না করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার 


৪৪ জ্ীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


জন্য গুরু বৈষ্ণব-ভগবানকে সমস্ত দোষের ভাগী করিয়া ভজনাভিনয়ে 
ইস্তফা দিই!  ন্বরূপত্রান্ত জীব আমরা, যতদিন পর্যন্ত স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিতেছি. যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তব বস্তুর সাক্ষাদ- 
নুভব না হইতেছে, ততক্ষণ পৰ্যন্ত পদে পদে সংশয়, সন্দেহ, 
অবিশ্বাস, হতাশা, শৈথিল্য, ভোগ-ত্যাগাসক্তি আসিয়। আমাদিগকে 


বাধা দিতে থাকে । আমাদিগকে এই ভীবণতম বিপদ, এই অনন্ত | 


মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই পতিতপাবন, পরছুঃখ- 
দুঃখী বৈষ্ণবঠাকুর তাহার স্বকীয় ভজন, অপুর্ব কৃষ্ণানুসন্ধনলীল। 
এই জগতে প্রকট করেন । কৃষ্জেক্দ্ির-তোষণের নিমিত্ত ভক্তের যে 
ব্যগ্র ব্যাকুল প্রয়াস, সেবোন্মুখ নেত্রে তাহা দর্শনের সৌভাগ্য হইলেই 
হইলেই আমরা সংশয়, নান্তিক্য, ক্লীব ও একলের বিচার পরিত্যাগ 
করিয়া পুরুষোত্তনের বিলাসের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। বৈষ্ণব 
স্বীয় আরাধ্যদেবতা, প্রাণপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কিরূপ গভীর 
ব্যাকুলতা অনুভব করেন, সব্বা-সব্বস্ব দিয়া স্বয়ং সেবা করিয়া 
এবং নিখিল বস্তুকে সেবায় নিয়োগ করিয়াও তাহার কিরূপ অতৃপ্তি, 
কোটি প্রাণের বিনিময়ে সেবোর কিঞ্চিন্মাত্র সুখবিধান করিতে 
পারিলেও তাহার কত আনন্দ, ইহা যখন আমাদের অনুশীলনের 
বিষয় হয়, তখনই আমরা আর তটস্থ ভাবের আদর করিতে পারি 
না, সেবকের সেবাসৌন্দর্ধ্য আমাদিগকে সেব্যর মাধুর্য্যের পক্ষপাতী 
তংপ্রতি আকৃষ্ট করায়, নিবিশেষ বিচার-_তটস্থ বিচার তখন আর 
থাকে না৷ সেব্যের সহিত সেবকের বিলাস-দর্শনে আমরা নিধিশেষ- 


বাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাই, আবার ভক্তের চি্বিলাসাশ্রিত সহজ : 


এগোড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ৪৫ 


বৈরাগ্য, ভক্তের বৈরাগ্য-বিপ্রলন্তপ্রী আমাদিগকে ভোগবাঁদ বা 
কুৎসিৎ দর্শন হইতে পরিত্রাণ লাভ করায়। ভোগ-ত্যাগরূপ কুদর্শন 
বা বিরূপের ধর্ম হইতে বদ্ধজীব কিছুতেই উদ্ধার লাভ করিতে পারিত 
না, যদি ভক্ত তাহার অপ্রাকৃত অনবন্য সেবাসৌন্দর্ধ্য এই জগতে 
প্রকটিত না করিতেন । 

আবার দুর্দ্দেবগ্রস্ত বদ্ধজীব অনেক সময় কেবলমাত্র বৈষ্ণবের 
আচার দর্শন করিয়াই স্বীয় পথ নির্ধারণ করিয়া লইতে পারে নাঁ। 
অনুসরণের বিচার বুঝিতে না পারিরা বৈষ্বের আচারের অবৈধ 
অনুকরণ করিয়া মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলেরই আবাহন করিয়া 
বসে; অথবা বৈষ্বের আলৌকিকী ক্রিয়া-মুদ্রার অর্থ উপলদ্ধি 


ই করিতে না পারিয়া বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি করিবার ফলে নিরয়গামী 


এ 


হয়। এই নিদারুণ বিপদ হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্য করুণার 
ূর্তবিগ্রহ জীবদুঃখদুঃখী বৈষ্ণব ঠাকুর প্রচারক-লীলা প্রকাশ করেন। 
কীর্তনকারী বৈষ্ুবের শ্রীমুখবিগলিত বাণী আমাদিগকে স্বরূপে উ্দ্ধ 
করে, জাড্য, শৈথিল্য, অন্ুকরণস্পৃহা, কপটতা, অনিচ্ছা প্রভৃতি 
যত কিছু বাঁধা সমস্ত অপসারিত করিয়া আমাদের ভজনচেষ্টা বা 
অভিধেয়কে নির্দোষ, নির্মল , প্রগতিশীল করিয়া দেয়। প্রচার- 


ই পরায়ণ বৈষুবের অতুলনীয় গুদাধায ভক্তিপথে আমাদিগকে নিত্য 


প্রতিষ্ঠিত রাখে । 
সেইজন্য আচার-প্রচারপরায়ণ বৈষ্ঞবের শ্রীপাদপদ্নই আমাদের 


৷ একমাত্র জীবাতু ; বৈষ্ণবের পাদপন্নান্সন্ধানই আমাদের একমাত্র 


 ভজন। বৈষ্ণবের পাদপদ্মের সৌন্দর্য, ওদার্য্য ও মাধুধ্য যে পরিমাণে 


৪৬ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


আমাদের অনুশীলনের বিষয় হইবে সেই পরিমাণে আমাদের কুরূপ, ৷ 
বা বিরূপ, সংকীর্ণতা বা স্বার্থপরতা--স্বস্ুখবাঞ্চ। দূরীভূত হইতে 
থাকিবে । বৈষ্ণবের গুদার্য্য মাধুধ্য যেদিন আমাদের সমগ্র হৃদয়- 
দেশ অধিকার করিবে সেইদিন আমরা পূর্ণ শরণাগত হইতে, পুর্ণ 
কৃপা লাভ করিতে ও পূর্ণ সেবার ভূমিতে অধিষ্ঠিত হইতে 'পারিব। 
আবার “বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত আর গতি নাই? একথা ৷ যেদিন 
উপলব্ধির বিষয় হইবে সেইদিনই বৈষ্ণবের কৃপামৃত বারিধারায় 
অভিষিক্ত হইতে পারিব। 


নিষ্ঠ 


শ্রীরপগোস্বামী প্রভু তাহার শ্রীভক্তিরসামৃতসিনবগরন্থে শুদ্ধ 
ভক্তির যে ক্রম নির্দেশ করিয়াছেন, নিষ্ঠা তাহার পঞ্চম স্তর । শ্রদ্ধা-: 
লুচিত্তে সাধুসঙ্গে ভজনাঙ্গসমূহ নিক্ষপটে যাজিত হইলে অনর্থপমূহ। 
অপগত হয় , তখন শ্রদ্ধাই নিষ্ঠারপে প্রকাশ পায়। ৃ 


নিষ্ঠাশবের অর্থ শ্রীগ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন - “অবিক্ষেপে 
সাতত্য” অর্থাৎ নেরন্তর্্য বা ব্যবধানরাহিত্য । অনর্থই ব্যবধান। 
উহা ভজনকারী ও ভজনীয় বস্তুর মধ্যে অন্তরাল-স্বরূপে থাকিয়া: 
ভজনীয় বস্তুর সঙ্গলাভ করিতে দেয় না। “তত্বত্রমরূপ অনর্থ বা: 


জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ৪৭ 


ব্যবধান যতদিন থাকে ততদিন আমরা নিজন্বরূপ, ভগবৎম্বরূপ, 
ভক্তির স্বরূপ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না। এ অনর্থ অন্তর 
বা ব্যবধান রচনা করিয়া রাখে বলিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায় যে ভজ- 
নাঙ্গের অনুশীলন হইয়া থাকে, তাহা অশুদ্ধ ৷ ব্যবধানযুক্ত অর্থাৎ 
অনর্থসহিত নামগ্রহণ নামাপরাধমাত্র, শুদ্ধ নাম নহে । 


নিষ্ঠাশব্দের সাধারণ অর্থ__একান্তিকতা। যতদিন পরযান্ত 
অসভ্ুষ্ণা, হৃদয়দৌব্বল্য প্রভৃতি অনর্থ থাকে, ততদিন একান্তিকতা 
হয় না। হৃদয়দৌব্ধল্য হইতে 'অপরাধ-নামক অনর্থের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । অপরাধের সঞ্চার হইলে শ্রদ্ধাও আর থাকিতে পারে 
না, তখন ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস বা সংশয় আসিয়া পড়ে। সং- 
শয়ের অনিবাধ্য ফল __বিনাশ অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট নাস্তিকতা । 

সাধুসন্গে ভজনপ্রভাবে অর্থাৎ নিক্ষপট শ্রবণকীত্বনফলে অনর্থ- 
₹ গুলি বহুলভাবে অপগত হইলে নিষ্ঠার উদয় হয়। অনর্থযুক্ত ভজন- 
চেষ্টা শুদ্ধ নহে; নিষ্ঠা হইতে প্রকৃত বা শুদ্ধভজন আরম্ভ হয়। 
'নিষ্ঠ। হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ' । নিষ্ঠা বা একান্তিকতাই 
শুদ্ধ ভজনের প্রাণ। অনন্য না হইলে কখনই ভজন হয় না। 
নিষ্ঠা বা একান্তিকতার বিপরীত চিত্ববৃত্তি হইতেছে__ব্যভিচার- 
 পরায়ণতা। নিষ্ঠা__একাভিমুখী আর ব্যভিচারপরায়ণতা-_-বহু- 
মুখী । যতদিন পর্যন্ত চিন্তবৃত্তি 'বছু'র দিকে ধাবিত হইতেছে, 
যতদিন 'বহুর' প্রতি তৃষ্। রহিয়াছে, যতদিন একের প্রতি লক্ষ্য 
কেন্দ্রীভূত হয় নাই, একের ন্ুখতাৎপধ্যপর্তা জাগে নাই, হৃদয়ে 
একের একাধিপত্য, একের একছত্র সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই, 


৪৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


ততদিন নিষ্ঠা, অনন্যতা বা একান্তিকতাঁর উদয় হয় নাই” শুদ্ধাভজনও 
আরম্ভ হয় নাই। নিষ্ঠার আর একটি লক্ষণ এই যে, নিষ্ঠা জন্মিলে 
তখন অবিশ্বাসের অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিবার কারণ উপস্থিত হইলেও 
চিত্ত বিচলিত হয় না। নিষ্ঠাবান্‌ অসৎ পরিত্যাগ করিয়া সতে প্রতিষ্ঠি 
হইতেছেন, অন্ধকার ছাড়িয়া আলোতে প্রবেশ করিতেছেন, তখন 
যদি কোন অসৎ সতের সঙ্জায়, অন্ধকার আলোর ছদ্মবেশে বঞ্চনা! 
করিতে আসে তাহাতে তাহার সত্বোপলন্ধি বিষয়ে কোন সংশয় 
উৎপাদন করিতে পারে না। জ্ঞান-বস্তটি আলোর মতই স্বতী- 
প্রকাশ । আলো যেমন অন্ধকারকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নিজের 
সম্বন্ধে একটা দৃঢ় ও বাস্তব অনুভূতি আনিয়া দের অর্থাৎ যিনি 
আলোর সংস্পর্শে আসেন তাহার যেমন “আলোর সংস্পর্শে আসিয়াছি 
কি ন!’ এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না, সেইরূপ যিনি তত্জ্ঞান 
লাভ করিয়াছেন, তাহারও সমস্ত অজ্ঞান নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় 
দ্বিধা; সংশয় প্রভৃতি বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে না। তিনি যে 
অন্ধবিশ্বাস করিয়া বঞ্চিত হইতেছেন না, ইহা অপরে না বুঝিতে! 
পারিলেও তিনি বুঝিতে পারেন। নিষ্ঠাবান্‌ স্বয়ং যে সতের 
আলোকে আলোকিত হইতেছেন এবিষয়ে তাহার সুদৃঢ় বাস্তব 
উপলব্ধি আছে বলিয়াই তিনি অসতের ছলনায় মুগ্ধ হন না। 

এই যে নিষ্ঠা বা একান্তিকতা, ইহা যে কেবল হরিভজনের 
পক্ষেই প্রয়োজনীয়, তাহা নহে । বিশেষ অর্থ ছাড়িয় দিলে সাধারণ 
অর্থে নিষ্ঠা বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি এরূপ নিষ্ঠার আদর 
সর্বববিষয়েই দেখা যায়। বাস্তবিকপক্ষে যে কোনও কর্মই করা 
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ই যাউক না কেন, যদি তাহাতে নিষ্ঠা না থাকে, তাহা হইলে সেই 
কর্মের আশানুরূপ ফল হয় না। সেইজন্যই আজ পর্য্যন্ত ধর্ম রাজ- 
নীতি, সমাজ ও ব্যবহারিক জগতের অভিধানে কর্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা 
যোগনিষ্ঠা, জীবনিষ্ঠা, স্বদেশনিষ্ঠা, ইতরপ্রাণীনিষ্ঠা, বিদ্যার প্রতি 
নিষ্ঠা, সাহিত্য-সেবার প্রতি নিষ্ঠা, অতিমানুষনিষ্ঠা, পতির প্রতি 
নিষ্ঠা, পত্নীর প্রতি নিষ্ঠা, আত্মীস্বজনের প্রতি নিষ্ঠা প্রভৃতি নিষ্ঠার 
যে কত প্রকার বিষয়বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 
পারমাথিক নিষ্ঠাটি কিন্ত এই প্রকার নহে। পারমাধিকগণের 
নিষ্ঠার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাহারা পারমার্ধিক নিষ্ঠা অর্থাৎ 
কৃষ্ণনিষ্ঠা ব্যতীত ইতরবস্তুর প্রতি নিষ্ঠাকে নিষ্ঠা বলিতে প্রস্তুত 
নহেন। কৃষ্ণনিষ্ঠাই নিষ্ঠা অন্য সমস্ত নিষ্ঠাই নিষ্ঠার বিপরীত অর্থাৎ 
ব্যভিচার বা বহুমুখিতা। 


ব্যভিচার ছুই প্রকার-_স্পষ্ট ও গ্রচ্ছন্ন। প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারকে 
অনেক সময় নিষ্ঠা বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা নিষ্ঠা 
৷ নহে। সত্য বস্তুর স্বরূপ তত্বত: উপলব্ধ হইলে তাহাতে যে স্বতঃসিদ্ধ 
৷ সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, উবাই নিষ্ঠার একটি লক্ষণ; প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারে 
৷ এই লক্ষণটির নিতান্ত অভাব । প্রচ্ছন্ন ব্যভিচার ছুই প্রকার-_ 
| গৌড়ামি ও অন্ধ-বিশ্বীস। যে বস্তু বা যে মতবাদ আমি আশ্রয় 
_ করিয়াছি উহা! প্রকৃত সত্য বস্তু বা প্রকৃত সত্য পথ নহে, ইহা 
৷ অন্তরে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াও কোন ইতরাভিলাষ পরিপৃরণের 
: উদ্দেশ্যে অথবা উহার আশ্রয়ে প্রকৃত সত্য বস্তু বা পথকে আক্রমণ 
৷ করিবার ছুষ্টাভিসন্ধিতে এ অসত্য বা অসৎ পথকে সত্য বা সংপথ 
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বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা, উহাই গোড়ামি । 
যে বস্তুকে আমি আশ্রয় করিয়াছি তাহা আসং হইলেও 
অত্যন্ত অজ্ঞান ও জড়তার মোহে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় প্রকৃত তত্ববোধে 
একেবারেই সামর্থ্য না থাকার জহ্য এ অসত্যকেই সত্য মনে করিয়া 
ধরিয়া থাকাই অন্ধবিশ্বাস গোঁড়ামি -কপটতা ’ আর অন্ধবিশ্বাঃ 
=জড়তার বা অচেতনতার পরাকাষ্ঠা, উভয়ই ব্যভিচারমাত্র। 
পারমাধিকগণের মুখপাত্রস্বরূপে গ্রীরূপগোস্বামীপ্রভু পারমাধিক 
নিষ্ঠার এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন 
“শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদচঃ। 
তন দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তরতিং বিনা ॥৮ 
(চেঃ চঃ ধৃত ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু-বাক্য) 
নিষ্ঠা বুদ্ধি হইতে শমগ্চণ' এই ভগবদ্াকাক্রমে বুঝিতে 
হইবে যে, শান্তর্তি বিনা তন্লিষ্ঠা ছুর্ঘট । 
এই শান্তরতিই পারমাথিক নিষ্ঠার স্বরূপলক্ষণ। শান্তরতির 
স্বরূপলক্ষণ আবার কৃষ্ণনিষ্ঠা। অর্থাৎ ‘নিষ্ঠ? বস্তুটির শান্তরতিতেই, 
একমাত্র অবস্থান, অন্যত্র উহার অবস্থান নাই। এই 'কৃঞ্চনিষ্ঠা 
সহিত মমত্ববোধ যুক্ত হইলে শান্তরতি দাস্তরতিরূপে পরিচিত হয়! 
সুতরাং শান্তরতির সহিত নিষ্ঠার আচ্ছেছ্ সম্বন্ধ । শান্তরতি যেখানে ৃ 
নাই, সেখানে নিষ্ঠাও নাই। আরও সংক্ষেপে বলিতে গেলে বল 
যায়, শাস্তরতির বিষয়-_কৃষ্ণ ; সুতরাং কৃষ্ণ যেখানে নাই, সেখানে 
নিষ্ঠাও নাই। 


এইখানে ছুই শ্রেণীর ব্যক্তি ভি সৃষ্টি করিয়া: বি, 
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একশ্রেণী কপট-ভক্তবেষাশ্রয়ে ইতরাভিলাধী। তাহারা বলিবেন,_ 
আমর! ত’ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনই সার করিয়াছি, আমাদের 
গুরুপাদাশ্রয়াভিনয়, অর্চনাভিনয়, বেবাশ্রয়াভিনয়, ফোটা, তিলক, 
মালা, উপবীত এ সমস্তই ত’ কৃষ্ণনিষ্ঠার নিদর্শন ; সুতরাং আমরা 
বিশুদ্ধ পারমাথিক বলিয়া গণ্য হইব না কেন? ইহাদের কথার 
উত্তরে শান্তরতির দ্বিতীয় অথবা তটস্থ-লক্ষণটির বিচার আসে। 
তটস্থ-লক্ষণকে কখনও কখনও স্বরূপলক্ষণ ছাড়াও থাকিতে দেখা 
যায়। অবশ্য সুস্ুম্মরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তটস্থলক্ষণ 
প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বরূপলক্ষণ ব্যতীত থাকে না; তথাপি স্ুুলদর্শনে 
স্বরূপলক্ষণ না থাকিলেও তটস্থলক্ষণ আভাসরূপে কাহারও কাহারও 
মধ্যে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু স্বরূপলক্ষণের বৈশিষ্ট্য এই 
যে, উহ! তটস্থলক্ষণ ব্যতীত কখনও থাকে না স্বরূপলক্ষণ যে 
পরিমাণে প্রকাশ পায়, তটস্থলক্ষণও সেই পরিমাণে প্রকাশিত হয়। 
শাস্তরাতি ব্যতীত পারমাথিক নিষ্ঠার অন্থাত্র অবস্থান নাই। শান্তরতি 

 স্বরূপলক্ষণ__কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তটস্থলক্ষণ - তৃষ্ণত্যাগ । উল্লিখিত 

ই ভক্তবেধি-সম্প্রদায়ের অসতৃষ্কাত্যাগ হইয়াছে কি?  শুদ্ধভক্তির 
গবেষণাগারের রঞ্জনরশ্যিদ্বারা পরীক্ষা করিলে কিন্তু উহার বিপরীত 

₹ উত্তরই পাওয়া বায়। অসভুষা ত্যাগ হয় নাই, অথচ কৃষ্ণনিষ্ঠা 
হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় না! 


] আর এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বলিবেন, পারমাধিক নিষ্ঠার 
₹ বিষয়বস্তু কৃষ্ণ হউন, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্ত নিষ্ঠা যে 
কেবল পারমাধিকই হইবে, এমন কোন কথা নাই। নিষ্ঠা বহু- 
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প্রকার হইতে পারে এবং যে বস্তুতে নিষ্ঠা দেখা যায়, তাহাই উহঃ 
বিষয়। নিষ্ঠা-শব্দের অর্থ_ এঁকান্তিকতা, তাহা থাকিলেই হইল। 
কেবল পারমাধিক নিষ্ঠাই নিষ্ঠাপদবাচ্য হইবে, আর অন্যান্য বিধায় 
নিষ্ঠাকে নিষ্ঠা বলা যাইবে না, এরূপ মতবাদ নিতান্ত সংকীর্ণ 
ও অযৌক্তিক । 

কথাটি আপাতদর্শনে বড়ই উদার ও যুক্তিসঙ্গত মনে হয় বটে 
কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে উহার নির্দোবতা আর টিকিতে পারে 
না। কৃষ্ণনিষ্ঠা ব্যতীত অন্য বস্তুতে যে নিষ্ঠাভাস লক্ষিত হয়, 
তাহাতে প্রকৃতপক্ষে একান্তিকতা আছে কি? জগতের কোন 
বস্তুর প্রতি ধাহারা নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহাদের যে সেই বন্ধ 
ব্যতীত আরও বহু কিছুর প্রতি, যথা--কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা 
দেহের সুখ, মনের তৃপ্তি, আত্মীয়স্বজনের সুখন্থৃবিধা প্রভৃতির প্রতি 
তৃষ্ণা নূনাধিক পরিমাণে বর্তমান, তাহা একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার 
করিলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন, সুতরাং তাঁহাদের কথ 
ছাড়িয়া দিলাম । বহুদেবতা-পূজক সকাম কন্মীও যে একাস্তিক 
নহেন, ইহা বুঝিতে পারাও অত্যন্ত ছুদাধ্য নহে। এমন কি 
নিব্বিশেষ-জ্ঞানী বা! যোগী, যাহারা সাংসারিক দৃষ্টিতে সর্ব্যত্যাগী, 
একলক্ষ্যবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হন, তাহারাও এঁকান্তিক নহেন। 
কারণ, জ্ঞানী বা যোগী যে সাধনের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন 
ফলকালে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। যে ভগবদ্বিগ্রহের প্রতি 
সাধনকালে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, উহা! নশ্বর, এরূপ ধারণা মনে মনে 
কিন্তু দৃঢ়ভাবেই থাকে। যে বস্তুর সত্যতা বা নিত্যতা নিজেই 
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স্বীকার করেন না, তাহার প্রতি নিষ্ঠা কেবল ভাণমাত্র । নিরধিবশেষ- 
জ্ঞানী সন্যাসীসম্প্রদায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও যখন এঁকান্তিক হইতে 
পারেন না, তখন তাহাদের অনুগত গৃহস্থ পঞ্চোপাসকগণও বে 
একান্তিক নহেন, ইহা! সহজেই অন্ুধাবনযোগ্য । সুতরাং একমাত্র 
কৃষ্ণনিষ্ঠাই প্রকৃত নিষ্ঠা, আর যাহা কিছু নিষ্ঠার ন্যায় লক্ষিত হয়, 
তাহা কোথাও স্পষ্ট, কোথাও প্রচ্ছন্ন ব্যভিচার অর্থাৎ ‘বহু'র উপা- 
সনার ছলনায় ‘বহুকে দিয়া নিজের ইক্ড্রিরতপণচেষ্টা মাত্র । 

স্পষ্ট ব্যভিচার ও প্রচ্ছন্ন ব্যভিচার অর্থাৎ গৌড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস, 
ছুইটিই নিতান্ত জঘন্য সন্দেহ নাই। কিন্তু নিষ্ঠাবস্তুটি বড় সুন্দর 
বড় উপাদেয়। গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, “গ্রীতি- 
তত্ত্বের প্রাণই নৈষ্ঠিকতা” এবং শ্রীল ঠাকুরের এই বাণীর অনুসরণ 
মুখেই শ্রীল আচার্যাদেব বলিয়াছেন-_-“অনন্য না হইলে ভজন হয় 
না”। নিষ্ঠায় যে অবিচারিত বিশ্বাস, উহাই বিশুদ্ধ প্রীতির পরি- 
চায়ক। যেখানে বিশ্বাস যুক্তির, প্রমাণের বা বিচারের অপেক্ষা 
রাখে, সেখানে অবিশ্বাসপ্রবণতার গন্ধ আছে। আবার অসদ্‌-বস্তুতে 
যে অবিচারিত বিশ্বাস তাহা অজ্ঞানতমেরই সুচনা করে। কিন্তু 
সদ্বস্তুতে যে অবিচারিত অর্থাৎ সহজ, সরল স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস, তাহাই 
₹ শুদ্ধভজনের মূল। হৃদয় শুদ্ধ অনর্থমুক্ত না হইলে এ বিশ্বাস উৎপন্ন 
হয় না; কারণ সত্যবন্তর প্রতি সহজ-বিশ্বাস বস্তুটি সত্ব গুণের ধর্ম। 
গৌড়া ও অন্ধবিশ্বাসীগণের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, 
তাহারা নিজেদের একান্তিক বলিয়া প্রচার করে, আর প্রকৃত 
ই একান্তিকগণকে গোড়া, অন্ধবিশ্বাসী বা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বলিয়া 
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নিন্দা করিয়। থাকে। ইহার মধ্যে যাহারা একটু বেশী বুদ্ধিমান, 
তাহারা দেখেন যে, যদি আমরা অসতের সহিত প্রকাশ্ঠভাবে যোগ- 
দান করি তাহা হইলে সতের উপাসকগণ যেরূপ অসং-সম্প্রদায়ের 
অঙ্গব্যবচ্ছেদ করিয়া উহাদের সমস্ত ছুরভিসন্ধি ও অনভিজ্ঞতী-বূপ 
কুৎসিৎ রোগগুলির কথ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, আমাদের উপরেও 
সেইরূপ অন্ত্রপ্রয়োগ করিতে ত’ কুষ্ঠিত হইবে না। সুতরাং এই. 
হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য তাহারা অতিশয় উদার অসাম্প্রদায়িক সাজিয়া 
সর্বসমন্বয়ের বার্তা প্রচার করিতে থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে এই 
সমন্বয়বাদের ন্যায় স্ব-পরবঞ্চনামূলক তমবাদ আর দ্বিতীয় নাই। 
এই সকল সম্বয়বাদী কিন্তু নিজের পরিবারের, আত্মীয়স্বজনের 
নিজ গ্রামের ব| বিদেশবাসিগণের মধ্যে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সুখ- 
সুবিধ॥, ভালমন্দ, ন্যায়-অন্তায়, সংঅসং প্রভৃতি লইয়া! যে বিরোধের 
স্থষ্টি হয় সেই সব স্থানে এইরূপ “সকলেই ভাল, সকলেই সমান 
উদার মত প্রকাশ করেন না। কিন্তু ধর্মের ত’ আর অভিভাবক 
নাই, সকলেই ধর্মের উপাদে্টা, তজ্জন্ত ধর্মবিষয়ে যখন বিরোধ উপস্থিত। 
হয়, তখনই এই সকল উদারতা, বিশ্বজননীতার আত; বহিতে থাকে । 

পরমার্থবিষয়ে গুদাসীন্য, আমাদের যখন চরম সীমায় উঠে, 
পরমার্থের অনুশীলনপ্রবৃত্তি যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে, অচেত- 
নতী বা জাড্য যখন আমাদিগকে একবারে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, 
বন্মিখতা যখন প্রবলতম হইয়া উঠে, তখন এই সমন্বয়বাদের হু 


হয়। কলির বয়স যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, ততই ইতরাভিনিবেশ 
এত প্রবল, কৃষ্ণবিষয়ে ওদাসীন্য এত অধিক হইয়া উঠিতেছে যে, 
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পরমার্থবিষয়ে কোন্টি আসল আর কোন্টি মেকি, এটি নিরপেক্ষ- 
ভাবে বিচার করিয়। দেখিবার পরিশ্রমটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেও 
মানবের মন অনিচ্ছুক হইয়া পড়িতেছে ; পরমার্থের জন্য বিন্দুমাত্র 
পরিশ্রম বা সময়ক্ষেপ করিতে বহিন্মুখ মানবের মন আর সম্মত 
হইতেছে না। 

অসৎ যে সতের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোহণ| করিবে, ইহাতে অভিনব 
বা অস্বাভাবিক কিছু নাই। সত্যযুগ অথবা প্রাগৈতিহাসিক যুগ 
হইতে বর্তমান কালের কাহিনীসমূহ আলোচনা করিলে ইহার প্রচুর 
উদাহরণ পাওয়া যাইবে । কিন্তু এই যে সর্বধর্মসমন্বয়বাদ, ইহা 
কলির একটি অপূর্ব স্থষ্টি । শান্বে কথিত আছে, কলির পত্নী হইতেছে 
ছুরুক্তি'। “ছুরুক্তি' অর্থাৎ দুষ্টা ভক্তি - অসদার্তা বা অসন্মতবাদ ৷ 
শান্ত্রবিহিত, মহাজন-প্রচারিত শুদ্ব-সিদ্ধান্তের অনুকরণে বা বিরুদ্ধে 
এ পর্যন্ত যে অসংখ্য অসন্মতবাদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহার 
প্রায় সমস্তগুলিই কলিকালে জন্মলাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
৷ সর্বধর্মসমন্বরবাদরূপ “ছুরুক্তি'টি বোধ হয় কলির সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা 
এবং দুইয়ের মিলনের ফলস্বরূপ ভীষণ নাস্তিকতা অতি ব্যাপকভাবে 
ও দ্রুত গতিতে জগতের সমস্ত মানবসমাজে সঞ্চারিত হইতেছে । 

যাহারা গুরুপাদপন্সের সন্ধান পা'ন নাই, অথবা যাহারা গুরু 
 পাদাশ্রয়ের পূর্ণ স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়াও সেই সুযোগের সদ্ধাবহার 
করিলেন না, তাহারা তাহাদের স্বকর্মের ফলভোগ করিতে থাকুন 
কিন্তু যাহারা সত্য সত্যই মঙ্গল লাভ করিতে চাহেন, তাহাদের এই 
; বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদিগকে 


৫৬ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


বাস্তবসত্যে নিষ্ঠিত হইতে হইবে, এঁকান্তিক হইতে হইবে, তাহা 
না হইলে আমরা কিছুতেই রক্ষা পাইব না। এই অনন্য ঝ» 
একান্তিক হওয়াকেই গ্রীল আচাধ্যদেব বলিয়াছেন__সতী সাধ 
হওয়া চাই। সতী স্ত্রী এক মুহূর্তের জন্যও যদি অপর পুরুষের সঙ 
কামনা করেন, তাহা হইলেও তাহার সতীত্ব অক্ষুন্ন থাকে না। সেই. 
রূপ এ জগতের কোন বস্তু যদি এক মুহুর্তের জন্য ভোগ্যরূগে 
আসিয়া আমাদিগকে ভোক্তার অভিমানে ভোগে প্রলুদ্ধ করায় তাহা 
হইলে আমাদের নিষ্ঠা আর অটুট রহিল না। ভোক্তার অভিমানে 
ভোগ্যবস্তর সঙ্গ আমরা যখনই করিতেছি, তখনই সেই বস্তু প্র 
হইয়া আমাদিগকে তাহার দাসত্ব করাইয়া লইতেছে, আমরা অসতী 
হইয়া পড়িতেছি, অনন্য, একান্তিক বা নিষ্ঠাবান থাকিতে পারিতেছি 
না। এই ছূর্দশ! হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়_-শরণাগতি। 
নিষ্ষপট শরণাগতের সতীত্ব স্বয়ং কৃষ্ণই রক্ষা করেন। 


টি 


শ্রীনামত্রক্ধ 


“নাম চিন্তামণি; কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ৷ 
পূর্ণ: শুদ্ধো! নিত্যমুক্তোহভিনত্বারামনামিনোঃ ৷” 
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গ্রীনাম চিন্তামণি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তিনি চৈতন্যরসবিগ্রহ । নামী 
হইতে অভিন্ন বলিয়া শ্রীনাম নামীরই ন্যায় পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও 
মুক্ত। 
প্রপঞ্চে গ্রীভগবানের সব্র্বাপেক্ষ! উদাধ্যময় অবতারই শ্রীনাম ৷ 
নাম স্বয়ং পরত্রহ্ম। অর্চনমার্গ-নির্দেশক পঞ্চরাত্র বা সাত্বত-তন্ত 
এবং রাগমার্গ-প্রদর্শক গ্রীমদ্ভাগবত উভয়েই একতাংপর্য্যপর অর্থাৎ 
উভয়ই একমাত্র অন্যাঁভিলাবিতা-শুন্ত, জ্ঞানকর্মাবরণ-রহিত শুদ্ধভক্তির 
প্রতিঠঠাপক হইলেও উভয়ের মধ্যে আবার বৈশিষ্ট্যও আছে। পঞ্চ- 
রাত্রে যে পুজা-বিধির ব্যবস্থা দেখা যায়, উহা অর্নানুশীলন ; 
কিন্তু শ্রীমন্ভাগবতোদদিষ্ট প্লীনামভজন-_পরান্থুশীলন | উন্মুখ জীব- 
গণের দর্শনে ভগবস্ভাবের প্রথম প্রকাশ অগা ; আর পরতত্ব-বস্ত নিত্য 
সেবার সুপ্রতিষ্ঠিত অপ্রাকৃত সেবকগণের সর্ব্বচিদিন্দ্রিয়ে একমাত্র 
সেবনীয় বস্তুরূপে পরিদৃষ্ট হন। 


‘অৰ্চ্চন’ ভজনাঙ্গ-সমূহের অন্যতম, কিন্ত প্রীনামানুশীলন ভজনের 
অঙ্গমাত্র নহে, পরন্ত উহাই সমগ্র ভজন। অন্যান্য ভজনাঙ্গ-সমূহ 
থে পরিমাণে নামান্থুশীলনের অনুগত বা অনুকূল, সেই পরিমাণেই 
তাহাদের বিশুদ্ধি বা কৃষ্ণ-নুখ-পরতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। পঞ্চ 
₹ রাত্র-কথিত অর্ডন-বিধি যদি শ্্রীমভাগবত-নির্দিষট প্রীনামান্ুশীলনরূপ 
৷ ভজনের অনুগত হয়, তাহা হইলেই উহা! শুদ্ধতক্তির পর্ধ্যায়তুক্ত 
৷ হইতে পারে। ভাগবতানুগত্য ছাড়িয়া দিলে উহা কর্মকাণ্ডে 
পর্যবসিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ যেখানে শব্দের প্রকাশ আংশিক 
৷ মাত্র, সেখানেই ‘অৰ্চ্চন’; আর যেখানে শব্দ বা নাম পরিপূর্ণ অর্থাৎ 


৫৮ প্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


সমগ্রভাবে অবস্থিত, তাহাই কীর্তন গ্রীনামের বা বৈকুণ-শব্দের 
বা৷ পরতত্বের আশ্রয় যখন পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হয়, তখন তাহাই 
ভজন। আর যেখানে শব্দের বিলাসের পুর্ণোপলন্ধি নাই, সেখানেই 
ক্রিয়াপর অগ্চন। অচ্চন-বিগ্রহও ব্রহ্গবস্ত ; কিন্তু যেখানে অর্চ্চা- 
দর্শন__গ্রতিমা-দর্শন, সেখানে ব্রহ্ম-দর্শন নাই । আধ্যক্ষিকের নিকট 
শ্রীনাম শব্দসামান্টে দৃষ্ট হইলেও গ্রীনামত্রন্ম সেবকের অকুই-দর্শনে] 
পরব্রদ বা অধোক্ষজ-লীলাবিলাস-পরায়ণরূপেই পরিলক্ষিত হন । 
স্বল্পপুণ্যবান অর্থাৎ যাহার! ভক্তিনুকৃতিহীন, অন্যাভিলাধী, 
জ্ঞানী বা কৰ্ম্মী, তাহারা গ্রীনামত্রহ্মের অপ্রাকৃতত্বে আস্থা স্থাপন 
করিতে পারেন না ।  অন্তাভিলাবী, কর্মী, জ্ঞানী_এক কথায় 
অভক্ত-সম্প্রদায়ের অর্চা-বিগ্রহেই শ্রদ্ধা নাই সুতরাং পরতত্ব-বন্থ 
প্রীনামের বিক্রম বা প্রভাব যে তাহাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে 
না, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহাদের ধারণা. নাম কখনও 
ব্ৰহ্ম’ হইতে পারেন না। শ্রীনাম জড়াকাশে উৎপন্ন, ত্রিক্ষণমাতত 
স্থায়ী, অন্যান্য প্রাকৃত শব্দেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত বস্ত-বিশেষ ? শ্রীনামের 
শক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ হইতে পারেন ন! বলিয়াই ইহারা একায়ন 
পন্থী নহেন। ইহারা অন্যান্য শুভ কর্ম বা অন্ত সাধনকে শ্রীনামের 
সমান অথবা শ্রীনামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া বহু শাখার আশ্রয় 
গ্রহণ করেন শ্রীনাম-মাহাত্মকে কল্পনা-মাত্র জ্ঞান করেন, শ্রীনামকে 
স্বীয় ভোগ্য, অধীন-জ্ঞানে নিজ প্রাকৃত অভিজ্ঞতাকে. সম্বল করিয়া 
উহার যথেচ্ছ অর্থবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। শ্রীনামে বিশ্বাস হা 


না বলিয়া গ্রীনামভজনকারী সাধুগণও ইহাদের নিকট সর্বদা অশ্রদ্ধা( 
পাত্র হইয়া পড়েন। ্‌ 


ভীগোড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ৫৯ 


বল্পপুণ্যবান আর এক প্রকার আছেন। প্রাকৃত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট 
কনিষ্ঠাধিকারী ছুই প্রকার। এক সম্প্রদায় উন্নতিকামী, নিন্ধপট ৷ 
তাহার! সাধুসঙ্গবলে শীঘ্রই শাস্তরযুক্তিমূল শ্রদ্ধার অধিকারী হন। 
আর এক সম্প্রদায় আছেন, তাহারা যতক্ষণ নিজ-নিজ প্রাকৃত; 
মনোধর্মোথ ধারণার অনুকুলে হরি-গুরুবৈষণবকে অর্থাৎ শ্রীনাম ও 
নামানুশীলনপর নামসেবককে দেখিতে (!) পান, ততক্ষণই তাহাদের 
প্রতি একটা শ্রদ্ধাভাস বা ছলনাময়ী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কিন্তু 
যখনই তাহার! তাহাদের বিদ্ধদর্শনে হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে অন্তরূপ 
দেখিতে পান তখন আর তাহাদের সে শ্রদ্ধাভাস্টুকুও থাকে না। 
বদ্ধজীবের রুচির অনুকূলে অথবা প্রতিকুলে যে দর্শন, তাহার 
ই কোনটাই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপ দর্শন নহে। তথাপি বন্ধজীব 
যতক্ষণ নিজ ধারণা বা কল্পনার অনুরূপ হরি-গুরুবৈষ্ণবকে দর্শন 
করিতেছে বলিয়া অভিমান করেন, ততক্ষণই তাঁহাদের উপর তাহার 
বিশ্বাস থাকে । আবার যখন মনোধর্মের তাড়নায় তাঁহাদের নূতন 
৷ একটা রূপ--যাহা৷ তাহার রুচির অনুকুল নহে--দেখিতে পাইতেছি 
বলিয়া মনে করে, তখনই সেই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসাভাসটুকুও বিসর্জন 
দিয়া ক্ষীণপুণ্য বা শ্বল্পপুণ্যবান্‌ আখ্যা লাভ করে। 
এই স্বল্পপুণ্যবানগণের একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে, তাহাদের 
হৃদয়ে একটি সুদৃঢ় বদ্ধ ধারণা থাকে যে, তাহারাই ঠিক, আর হরি- 
 গুরুবৈষবই বেঠিক।  গুরুবৈষ্ব যখন তাহাদের খেয়াল বা 
 বষ্ঈনান্থ্যায়ী প্রকাশিত হইতেছে না, তখন গুরু-বৈষণবে ইগলদ আছে, 
ূ প্রকৃত গুরু বা প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া কিছু নাই। বিশঁত্রিশ বৎসর 


৬০ গ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


মাল! টানিবার পরও যখন নামের শক্তি কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না, 
তখন নামের কোন মাহাত্ম্য নাই--সবই অতিন্তরতিমাত্র ! শক্তি 
যদি সত্য সত্যই থাকিত, তাহা হইলে তাহা দ্রেখাইবার ক্ষমতাও 
থাঁকিত। 
এই স্বল্পপুণ্যবানদিগের গ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ, শ্রীনাম 
ও গ্রীবৈষণবের অধোক্ষজত্বে কিছুতেই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না । ইহা" 
দিগকে যতই-না-কেন সাধুশাস্ত্রবাণী শ্রবণ করান যাক্‌, ইহার 
ইহাদের গৌড়ামি কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না; সুতরাং যাহার 
আত্মমঙ্গলকামী, তাঁহারা ইহাদ্িগকে অসত্যে অভিনিবিষ্ট, আত্মঘাতী 
জানিয়া ইহাদের দুঃসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বর্ন করিবেন। কেবল ইহাই 
নহে। কনিষ্ঠের যে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, তাহা বস্তুতঃ আরোপিত মাত্র। 
কনিষ্ঠাধিকারী শ্রীনামের বিলাস, শ্রীনামের কর্তৃত্ব বা অধোক্ষজং 
বিশ্বাস করিতে পারেন না। বিশ্বাস করিবার চেষ্টা তাহার আছে 
কিন্তু যতক্ষণ শান্ত্রসম্মত বিশ্বাসের উদয় না হইতেছে, ততক্ষ' 
তাহার যে শ্রদ্ধাভাস বা বিশ্বাসাভাস, তাহা অশ্রদ্দধানের সহি 
তুলনায় প্রশংসার্হ বা আদরনীয় হইলেও তাহার উপর অধিকদ্িন 
ভর করা যায় না। জীবের স্বভাব বা বৃত্তি গতিশীল, এক স্থানে 
স্থায়ী হইয়া উহা থাকে না । শ্রদ্ধাভাস যদি ক্রমশঃ প্রকৃত শ্রদ্ধার, 
অবস্থা! প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে উহ! পরিণামে অশ্রদ্ধা বা অপরাধে 
পর্যবসিত হইবেই হইবে । সুতরাং যাহাতে আমরা সত্যসত্যই খু 
শীঘ্র শ্রীনামের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারি, তজ্জন্য যত্রুপরায়। 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন | 


্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ৬১ 


ভ্রীনাম__অসমোর্ধ বিলাসপরারণ, অপ্রতিহত বিক্রমশালী ও 
বেগবান্‌। শ্রীনাম স্বীয় মাধুর্যে, স্বীয় চাঞ্চল্য-চাপল্যে নিজ 
অন্তরঙ্গ প্রেমিক ভক্তকে উন্মত্ত করিয়া তুলেন, তাহার প্রভাবের 
তুলনা নাই। কিন্ত সেই অদ্ুতক্রম গ্রীনাম বদ্ধজীবের নিকট যে 
কোন প্রকার বিক্রম প্রকাশ করেন না, জাগতিক শব্দের ন্তায় 
জড়েপ্রিয-ভোগ্যরূপে, অধীন, অশক্তরূপে প্রতিভাত হন; বদ্ধজীবের 
কৃষ্ণবন্মিখিতার ইহাই সবববাপেক্ষা অধিক শাস্তি। বন্ধজীব প্রীনামে 
বিশ্বাসহীন, সংশয়যুক্ত। এ সংশয় কিছুতেই যায় না, যতদিন 
শ্রীনামের প্রভাব নিজ-মধ্যে এবং সর্বভুতে উপলব্ধির বিষয় না হয়। 

“ভিগ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিগ্ন্তে সর্বসংশয়াঃ | 
ক্ীয়ন্তে চাস্ত কম্মাণি ময়ি দৃষ্টেইখিলাত্মনি ॥” 
চিচ্ছক্তি ও জীবশক্তির সহিত শ্রীনামের যে বিভিন্ন প্রকার 
বিলাস, তাহার উপলব্ধিই নামের বিক্রম-উপলব্ধি বা নামের দর্শন । 
যখন অখিলাত্মায় অর্থাৎ ত্ৰিবিধ শক্তি-পরিণত বস্তুর সহিত অবিলাত্বা! 
ই শ্রীনামের বিলাস-বৈচিত্র্য উপলব্ধির বিষয় হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে 
সর্ব সংশয় ছিন্ন হয়। বস্তুর সাক্ষাদন্ুভব ব্যতীত বস্তুর অস্তিত্ব 
বা স্বভাব-বিষয়ে সংশয়সন্দেহ কখনই যাইবার নহে। নিজের 
চেষ্টায় নিজের জ্ঞানে’ নিজের বিচার-বুদ্ধিবলে আমরা সংশয় বা 
অবিশ্বাসের হস্ত হইতে কখনই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি না। 
তত্ববস্ত যখন স্বয়ং কৃপা করিয়া অবতরণ করেন, তখন সেই কৃপা 
লোকেই তাহাকে দর্শন করিলে সংশয় বা অবিশ্বাস দূর হয়। 
প্রশ্ন হয়, কৃপার উপরেই যদি সবই নির্ভর করিল, তাহা হইলে 
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আমাদের আর কি কৃত্য রহিল? অনর্থ নিবৃত্তির জন্য যদি চেষ্টা 
না হয়, তাহা হইলে ভগবদবতরণই বা কিরূপে সম্ভন হইবে? অনর্থ-: 
গ্রস্ত হৃদয়ে ত’ শ্রীনামের উদয় হয় না। 

ইহার উত্তর এই যে, অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য আমাদের স্বতন্ত্র চেষ্টা 
নিরর্থক। কেবল নিরর্থক নহে, উহা গ্রীনামের শক্তিতে অবিশ্বী- 
সেরই সুচনা করে মাত্র। সকল অনর্থের মূল যে অবিষ্ঠা বা মায়া, | 
উহা! বিভু বস্তু। জীবের এমন সাধ্য নাই যে, সে নিজে চেষ্টা 
করিয়া ছুরতিক্রমা মায়াকে জয় করিতে পারে । জীবের পক্ষে 
একমাত্র কৃত্য__নিঞ্ধপট আত্তিআকুলতার সহিত গ্রীনামকে আহ্বান 
করা, আর বাস্তবিকই তাহার কোন-কৃত্য নাই। নিক্পট শরণা- 
গতের আহ্বানে শ্রীনাম তাহার সেবোম্মুখ জিহবায় স্বয়ংই উদিত 
হন। অনর্থগ্রস্ত হৃদয়ে প্রীনাম আবিভূতি হন না সত্য, কিন্তু যদি 
নিক্ষপটতা থাকে, যদি সত্য সত্য আন্তি ও দৈন্য জাগে, তাহা৷ হইলে 
শীনাম স্বয়ং অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই সেবোন্মুখের হৃদয় অনর্থশুন্য 
করিয়া নিজে রম্য চিদ্ঘনন্ুখম্বরূপ-রূপে গোকুল-মহামহোৎসব প্রকট | 
করেন। তাহার আসন তিনি নিজে করিয়া লন, জীবের পক্ষে 
কেবল _ আমার হৃদয়ে শ্রীনামের শ্রীপাদপদ্ম উদিত হউক’ এইরূপ 
নিষষপট ইচ্ছা ও তজ্জন্য প্রবল আত্তিপূর্ণ আহ্বান-_এইটুকু মাত্র 
প্রয়োজন। অনর্থের জন্য হতাশ হইবার বা চিন্তা করিবার প্রয়োজন : 
নাই। কষ্ণপাদপন্সের আবিভীব হউক, অনর্থ আপনিই পলায়ন 
করিবে --তাহার আগমনের আভাসে। 

“শৃথ্তঃ স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ। 
হৃতান্তঃস্থে!। হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্‌ ॥” 


শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ৬৩ 


শ্রীনাম সব্বশক্তিমান্। বদ্ধজীবকে তিনি উপেক্ষা করেন না, 
পরস্ত তিনি স্বয়ং সেবোন্মুখ জীব-হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া সকল অমঙ্গল, 
সকল অনর্থ বিদুরিত করেন তিনি এত বড় দয়ালু! এই দয়া, 
এই করুণাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারাই সর্ব্বাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ 
সাধন ; জীবের পক্ষে ইহাই একমাত্র কৃত্য। 

শ্রীনামের অবতরণ, গ্রীনামের বিলাস-বিক্রমের উপলদ্ধি কখন 
হয়, শ্রীনানরস-রপিক-চূড়ামণি ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের বাণীতে 
তাহা এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে 


“বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জলে, 
রবিতপ্ত মরুভূমি সম । 
কর্ণরন্ধ পথ দিয়া, হৃদি-মাঝে প্রবেশিয়া, 


বরিষয়ে সুধা অনুপম ॥৮ 


বিবর-বাষনা অবিদ্ছাগ্রস্ত জীবকে অনাদিকাল ধরিয়া কর্মচক্রে 
সারোগ্ণ করাইরা চতুর্দশ ভুবনে ভ্রমণ করাইতেছে। এই বিষয়- 
বাসনা জীবের যাবতীয় ক্লেশ, দুঃখ ও যন্ত্রণার কারণ হইলেও বদ্ধ- 
জীবের কিন্তু উহা উপলব্ধির বিষয় হয় না। অবস্ত কোন কোন 
সময় কোন অভিলধিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে অথবা প্রাপ্ত বস্তুর অভাবে 
আমাদের মনে একটু তাৎকালিক শ্মশান-বৈরাগ্যের প্রাদুর্ভাব হয় 
বটে, কিন্তু তাহার আয়ুন্ধাল অতি অন্লই। পরক্ষণেই চিত্তে নূতন 
বাসনা প্রবলতর হইয়া সেই সাময়িক বৈরাগ্যকে কোথায় ভাসাইয়া 
লইয়া যার়। আবার যাহারা বিষয়-ভোগ-বাসনার ক্লেশ অনুভব 
করিয়া মোক্ষকেই বাসনা-বিনাশরূপে বহুমানন করেন, তাহার! স্থুল 
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দৃষ্টিতে বাসনাশূন্য-রূপে লক্ষিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারাও বাসনা- 
রহিত নহেন। ভোগী স্থুল বিষয় ভোগ-বাসনার জালা অন্ুভব করে. 
না; মোক্ষকামী স্থূল বিষয়-ভোগস্পৃহার জ্বালাময়ত্ব বা যন্ত্রণাদায়ক, 
অনুভব করিলেও মোক্ষ-বাঞ্চারূপ স্ুক্ষ-বিষয়-বাসনার জাল অনুভব 
করে না, মোক্ষ-বাঞ্থা তাহাকে সুখই দিয়া থাকে । 

কিন্তু স্থল হউক; আর স্ুক্মই হউক, বিবয়-বাসনামাত্রই যে 
অত্যন্ত জালাদায়ক, এটি উপলদ্ধি না হইলে শ্রানামের কৃপা হয়! 
না। বিষয়-বাসনা যে অনলম্বরূপ, উহা! যে অত্যন্ত ক্লেশকর’ এইটির 
উপলব্ধি হওয়া আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন ৷ বিষয় বাসনাই সমস্ত 
ছুখ আনয়ন করে, ইহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না, বিষয়-বাঁসনা 
আমাদের প্রাণে জালা আনে না। যদি তাহ হইত, তাহা হইলে 
উহা! হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য স্বতই আমাদের চেষ্টা হইত। 
বিষয় বাসনা আমাদের নিকট বড় রুচিকর, বড় স্বাদ বলিয়া] 
মনে হয়, নতুবা তাহা ছাড়িতে চাহি না কেন? 

ভাগ্য যখন অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হয়, প্রীনাম যখন কৃপোনুখ হইতে) 
থাকেন, তখনই বিষয় বাসনা অনল-সদূশ বলিয়া মনে হয় । এখানে: 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, “বিষয়ই যে অনলের ন্যায় জ্বালা 
দায়ক বলিয়া! বোধ হয়, তাহা বলেন নাই। বিষয় ভোগ করিবার, 
স্পৃহাঁটিই যেন অত্যন্ত ক্লেশকর, অত্যন্ত পীড়া-দায়ক-_-এরূপ বোধ, 
হইতে থাকে । বিষয়-ভোগের বাসনা তখনও রহিয়াছে, বাসনা 
তখনও যায় নাই, তবে সে বাসনা আর ভাল লাগে না. 
অবাধ্য চিত্ত তখনও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিষয়ের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, 
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তখনও লিঙ্গভঙ্গ হয় নাই, মন ইতরবাসনামুক্ত হয় নাই, বিষয়ভোগ- 
লালসা তখনও চিত্ত হইতে সম্পুর্ণ বিদুরিত হয় নাই ; যদিও পূর্বের 
ন্যায় বিষয়ভোগপরায়ণতা আর নাই, তথাপি পৃর্বসস্কারবশত: 
বিষয়ভোগের মোহ হইতে তখনও ছুটি হইতেছে না, তজ্জন্য মন 
বিষয়ের প্রতি তখনও ধাবিত হইতেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রবল 
দুখ, প্রবল বেদনা বোধও হইতেছে । চিত্ত এখনও বিবয়-বাঁসনায় 
এতখানি ভরপুর”--এই চিন্তামাত্রই যেন অন্তরে জ্বালা ধরাইয়া 
দিতেছে। “জুষমাণশ্চ তান্‌ কামান্‌ ছুঃখোদর্কাংশ্চ গরহয়ন এই অবস্থাটি 
আর “বিষয়বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জলে” এই অবস্থাটি সমান। 
বিষয়ভোগাকাঙ্খ৷ চিত্তে এখনও এত প্রবল রহিয়াছে'__-এই অনুভূতি 
বখন অত্যন্ত ক্লেশ দিতে থাকে, “রবিতপ্ত মরুভূমির” ন্যায় দগ্ধ 
করিতে থাকে, তখনই কৃষ্ণেতর বিষয়বাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
জন্য আকুল আকাজ্ষা জাগে, তনখই কামদেব বা মদনমোহন গ্রীনাম 
হয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদয় হইতে প্রাকৃত কাম বিদুরিত করেন, 
তৎপর নহে। 

এখন এই যে জালা-বোধ, ইহা কখন হয়? ধর্মার্থকামকামী 
ইল ভোগীকে বিষয় বাসনা বিন্দুমাত্র জালা প্রদান করে না অর্থাৎ 
কেন আমার চিত্তে এরূপ বিষয়ভোগ-কামন! রহিয়াছে_ এরূপ চিন্তা 
করিয়া ভোগী কখনও দুঃখ অনুভব করে না। মোক্ষকামী স্থুল 
বিষয়-ভোগলিপ্পার ₹ জ্বালা অনুভব করে।. কারণ, মোক্ষকামী জানে, 
ইল বিষয়ভোগেচ্ছা থাকিলে মোক্ষলাভ হয় না, স্থুতরাং সাধনকালে 
যদি কখনও তাহার চিত্তে ফল গকামনার উর হত ডা তাহা হইলে 


৬৬ জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


সে উহাকে মোক্ষলাভের প্রতিকূল বোধে--‘কেন এরূপ অবাঞ্ছনীয়। 
বাসনা আসিয়া চিত্তবিক্ষোভের স্থষ্টি করিতেছে ?--এরূপ চিনা 
করিয়া ক্লেশ অনুভব করে। অনাহৃত বিষয়ভোগ কাম ঈপ্ি্ 
বস্তু-প্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়! উহার প্রাদুর্ভাবে সে জ্বালা বোধ কর 
উহা! হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। কিন্তু মুযুক্ষুর নিকট স্থূলভোগ- 
কামনা জালাদায়ক হইলেও মোক্ষবাসনা কিন্তু তাহাকে পীড়ি) 
করে না বা উত্তপ্ত করে না মোক্ষকামনা তাহার নিকট প্রতিক 
বলিয়াই বোধ হয়। ূ 
কিন্তু মোক্ষবাসনা ও কৃষ্ণেতর বাসনামাত্রই অত্যন্ত জালাম 
বলিয়া উপলব্ধি হয় কখন? নামচিন্তমণিদাতা শ্রীরূপ বলিয়াছেন, 
“স্তাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিগ্ভা- 
পিত্তোপতপ্তরসনস্ত ন রোচিকা নু। 
কিস্তাদরাদন্থুদিনং খলু সৈব জুষ্টা 
স্বাদ্বী ক্ৰমান্তবতি তদ্গদমূলহন্ী I? 
অবিষ্ঠারপ পিত্তের তাপে বদ্ধজীবের জিহ্বা তপ্ত হইয়া থাকে৷ 
সেই জিহ্বায় ঘনমাধুর্্যময় গ্রীনাম রুচিকর হয় .না। কিন্তু শ্রীনায 
যে রুচি হইতেছে না, তজ্জন্য. এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার ছুঃখবোধ। 
হয় না। যখনই শ্রীনামের কৃপায় নামে. আদর হয় .অর্থাৎ সম্থঃ 
_ জ্ঞানের উদয় হয় , যখনই “নামই: একমাত্র প্রভু এরূপ উপল 
হয়, তখনই সেই নামের সুখের প্রতিবন্ধক যে বিষয়বাসনা, ভা! 
অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতে থাকে ।. তখন বিষয়বাসনারপ অন্লতা" 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সেবোন্মুখ জীব. .ভ্রীনামের প্রীপাদপ, 


ইলা 


প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ৬৭ 
আকুল প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ 
হইতে এইরূপ আকুল আত্তিপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি তখন স্বতঃই বাহির হইতে 
থাকে, 

“গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর ৷ 
না মানে শাসন, সদা অচেতন, 
বিষয়ে রয়েছে ঘোর ॥ 
গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি। 
প্রবল ইন্দ্রিয়- বশীভূত মন, 
না ছাড়ে বিষয়-রতি ৷ 
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি । 
কামরূপ অরি, দুরে তেয়াগিব, 
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি |” 
এই যে ‘কবে’ শব্দ’ ইহাই হৃদয়ের অকপট আত্তি, উংকঠা 
ও বিরহবোধের সুচক। ভোগোন্সত্ত মন শাসন মানে না, বাঁধন 
মানে না, তজ্জন্ত প্রাণে ছুঃখ-বেদনার সীমা নাই, তথাপি স্বতন্ত্র 
ভাবে নিজ চেষ্টায় সেই অবাধ্য মনকে সংযত করিবার যত্বও 
কিন্তু নাই। ভক্তের প্রার্থনা তখন এইরূপ__ 
“গোপীমাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর। 
মনকে শমিয়া, লহ নিজ পানে, 
ঘুচিবে বিপদ্‌ ঘোর ॥৮ 
- ইহাই প্রীমন্াগবত-কৃথিত তক্তিযোগ। সস্জ্ঞানের উদয়ে 
আর সংশয় থাকে নী, তজ্জন্ত- ভক্ত তখন শ্রদ্ধালু, কৃপালাভে দৃঢ় 


৬৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


নিশ্চয় এবং ভগবৎপাঁদপদ্ধের সহিত প্রণয়স্থত্রে সম্বন্ধ - “ততো ভজে; 
মাং শ্রীত: শ্রদধালুররটনিশ্চয়:1” তারপর যখন ভজন সুষ্ঠূতা লাঃ 
করে, উৎকণ্ঠা যখন তীব্র হইতে তীব্রতর, তীব্রতম হইয়া উঠ 
তখনই শ্রীনাম সেবোন্মুখ রসনায় স্বীয় রসময়ন্বরূপ প্রকটিত করেন। ৷ 


প্রীনাম যেমন সেবককে পরিপূর্ণরপে আত্মসাৎ করেন, য় 
তাহার সমস্ত চিন্ময় ইন্দ্রিয়ে অপ্রতিহত বিলাসপরায়ণরূপে বিহা 
করেন, তখন সেই নামাকৃষ্ট প্রেমিক ভক্তে যে সকল অনুভাবাদি 
ৃষ্ট হয়, তাহাও শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর পূর্বোক্ত গীতিটিতে বচ 
করিয়াছেন। শ্রীনামের নিরঙ্কুশ অত্যাচারে উন্মাদ__বাতুল হওয়া 
সৌভাগ্যের পরাকার্ঠা। সেই চরম- পরম সৌভাগ্য-লাভের আম. 
যেন আমাদের শ্রীনাম ও নামভজনপরায়ণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বৃগা 
কখনও লাভ হয়। শ্রীনামের সহিত সন্বন্ধযুক্ত হইবার জন্য প্রচ 
পরিমাণে যত্বশীল হওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । রীনা, 
আমাদের সেবোন্মুখ ইন্দরিয়ের উপর যথেচ্ছাচার করুন, সর্বত্র শ্রীনা 
ও শ্রীনামের বিলাস বৈভব-দর্শন আমাদের হউক-__-আমাদিগ্ 
আপন দাস জ্ঞান করুন।”--এই প্রার্থনা অহরহঃ আমাদের অন্তরে 
অন্তুস্থল হইতে নিক্ষপট আত্তির সহিত উদ্দিত হউক; সর্বত্র ' 
সর্বদা শ্রীনাম ও তদ্রপ-বৈভবের উপলব্ধি না হইলে ভোগ-ত্যা! 


সংশয়-সন্দেহ, প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট নাস্তিকতার করাল গ্রাস হইতে রদ 
কোন পরকারেই বন্ধ গৃহিব না। 


—%— 


দৈন্য-আন্মনিবেদন 


“শরণাগতের, অকিঞ্চনের একই লক্ষণ । 
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম-সমর্পণ ॥৮ 
(চেঃ চঃ ম ২২৯৬) 


অকিঞ্চনতা ও শরণাগতি একই বৃত্তি, তবে শরণাগতির মধ্যে 
একটি লক্ষণ বেশী দেখা যায়-__সেটি আত্মসমর্পণ । 'অকিঞ্চনতার 
পূর্ণ বিকশিত অবস্থাই শরণাগতি । অকিঞ্চন ব্যতীত অপর কেহ 
শরণাগতি লাভ করিতে পারেন না।  দৈন্তই অকিঞ্চনতা। 
অকিঞ্চন ব্যতীত কেহ নিজের দীনতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। 
ভোগ্যদর্শন অর্থাৎ [ am to Lord it over this universe.— 
এই বুদ্ধি ধাহার সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছে তিনিই অকিঞ্চন। 
আমার কর্তৃত্বাধীনা কোন বস্তু আছে-_ এই অভিমান থাকিলে 
অকিঞ্চনতা থাকে ন। | ক্র 


আত্মসমর্পণ করিতে হইলে আত্মবস্তটি এবং ধাহার নিকট 

তাহা সমগ্লিত হইবে, তাহার পরিচয় লাভ করা আমাদের প্রয়োজন । 
সেব্যবস্তকে-_গ্রহীতাকে আমরা জানিতে পারি না কখন ? 
“জন্নৈশব্যা-শ্রুতগ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্‌। 


৮১3৮ বৈ ভামকিঞ্চমগোচরম্‌ ॥৮ 
5 ১৮২৬) 


ঈ ৪ 


৭০ শ্রীগোড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


শ্রী_-স্থুলদেহ অর্থাৎ রক্তমাংসপিগুকে কেন্দ্র করিয়া যে গর্ব: 


উপস্থিত হয় ; শ্রুত-_বিষ্ভা বা লিঙ্গদেহকে কেন্দ্র করিয়া যে মৃত্তত৷ 


উদ্ভূত হয়; এয জাগতিক বস্তুসমূহ এবং জন্ম অর্থাৎ আভিজাত- : 
গর্ব এই চারিটি থাকার নামই কিঞ্চনতা। যতক্ষণ এই চারিটির 


লেশমাত্র আছে, ততক্ষণ তাহাকে জানা যায় না। এই চারিটি 


ছাড়িয়া দিলে জীব অকিঞ্চনতা লাভ করিতে পারেন। তখন । 
ভগবান্‌ নিজেই তাহার গোচরীভূত অর্থাৎ তাহার সেবোন্মুখ ইন্ড্রিয়ের 


সাক্ষাদনুতৃতির পাত্র হইয়া পড়েন। যখনই ভগবদন্ুভূতি লাভ হয়, 


তখনই আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত শরণাগতের আর কি কৃত্য .আছে? : 


যতক্ষণ মনোধর্ম প্রবল থাকে, ততক্ষণ মন্ত্া্সিতে যে আমরা শ্রদ্ধারপ 
আহ্ৃতি প্রদান করি, তন্বারা তিনি আমাদের মনন ধর্মকে দহন 
করেন ; কিন্তু যখন মনোধর্মের ছুটি হইয়া যায়, তখন কাঁমদেব- 


যজ্ঞাগ্িতে “স্বাহা!” অর্থাৎ মন্ত্ররপী কামদেবের স্বরপশক্তির আশ্রয়ে : 


যে আহুতি প্রদান তাহাই সর্বাত্বসমর্রণণ। মনৌধর্ম হইতে অথবা 
জন্নৈষবয্যাদি অভিমান হইতে ছুটি লাভ করিয়া যিনি আত্মসমর্পণের 
জন্য প্রস্তুত _'আমার সর্বস্ব গ্রহণ করুন, বলিয়া যিনি গ্রহীতার 
কপার জন্য তাঁহার অনুসন্ধানে. ব্যাকুলচিত্তবৃত্তি বিশিষ্ট তিনিই 
অকিঞ্চন। কেবল জন্বৈধৰ্য্যাদি অভিমানহীনতা৷ অকিঞ্চনের মুখ্য 
লক্ষণ নয়। আমার কিছু নাই. এই লক্ষণ অকিঞ্চনতার বাহ 
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লক্ষণ মাত্র। অকিঞ্চনতার এই ব্যতিরেক লক্ষণ জ্ঞানীদের মধ্যে: 
_নিব্বিশেষবাদীর সমাজে প্রচুর ভাবে আদর পাইয়া থাকে। : 
ভক্তের অকিঞ্চনতাটি কি? তিনি ‘জাগতিক কিছু আমার নাই ৷ 


গ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ৭১ 


এই টুকুকেই পৰ্য্যাপ্ত মনে করেন না । তিনি বলেন 


“আমি ত’ তোমার, তুমি ত’ আমার, 
কি কাজ অপর ধনে ॥৮ 
( শরণাগতি ) 


কেবল “নাই” বিচার__নেতি নেতি’ বিচার ভক্তের বিচার 
নহে। ভক্ত ধনী; খণী নহেন। অপর বা ইতর ধন তাহার নিকট 
অগ্রসর না হইতে পারিলেও, তিনি যেখানকার. ভূমি চিন্তামণিময়, 
সেইখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ নিধিটিকে স্বীয় সম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন। 
শরণাগত আত্মনিবেদন করিয়াছেন । তিনি সর্বদাই “আমি ত’ 
তোমার, তুমি ত’ আমার,” এই চিন্তাতেই ব্যস্ত । তাহার ক্ষণমাত্র 
চিন্তা-ভয় কিছুই নাই, তিনি সদানন্দরসাপ্র,ত--চৌদিকে কেবল 
আনন্দই দেখেন। অপর অর্থাৎ ইতর ব! দ্বিতীয় বস্তুর সম্বন্ধে 
ভাবিবার তাহার অবসরই নাই। অকিঞ্চন সর্বদাই "কি কাজ, 
অপুর ধনে ?” এই চিন্তাতে ব্যাকুল - “তুমি ত, আমার, আমি ত! 
তোমার” এইটি যতই দৃঢ়ভাবে হৃদয়ার্ঢ হইতে থাকে, ততই তাহার 
ব্যাকুলতা আসে “কি কাজ অপর ধনে ?”__-তাহার সমস্ত অন্তরদেশ 
জুড়িয়া আ্তি-_বিজ্ঞপ্তি বা নিবেদন ধ্বনিত হইতে থাকে_ 

“আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল । 


কাহা যাই, কৃষ্ণ হেরি-_এ চিন্তা বিশাল ॥” 
( গীতাবলী ) 


কেবল চিন্তাযুক্ত নয় কাহা যাই, কৃষ্ণ হেরি’ এরূপ একটি 
বিশাল চিন্তা তাহার উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই মশগুল হইয়া 
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সংসার করা আর তাহার মোটেই ভাল লাগে না। “ভালমন্দ খাই: 


হেরি পরি চিন্তাহীন” অবস্থাটা আর থাকে না। নিবিবশেষবাদীর 


সংসার ভাল না লাগার সহিত চিন্তা নাই, চিন্তাহীনতাই আছে: 


কাজেই, সেই অকিঞ্চনতার বাস্তব ফলস্বরূপ সেব্যের সাক্ষাৎকার-লাড 
নাই। কেবল ভাল খাওয়া পরা ছাড়িলে হইবে না, চিন্তাহীনতাকেও 
ছাড়িতে হইবে--কেবল সংসার-বৈরাগ্য হইলেও হইবে না, 'কীহ 
যাই, কৃষ্ণ হেরি’ এ চিন্তাও আসা প্রয়োজন, তবেই অকিঞ্চনত৷ 
লাভ হইবে৷ গৃহত্রত বা গৃহি-বাউল অথবা নিহ্বিবশেষ বিচারপরায়ণ 
ত্যাগী বা ত্যাগি-বাউল হইলে হইবে না দুইটিই অকিঞ্চনতার 
বিরোধী মদ বা মন্ততামাত্র_ কেবল দন্ত আনে। অকিঞ্চন সর্বস্ব- 
সমপঁণের জন্য তীত্র আস্তিবিশিষ্ট । এস্থলে গ্রহীতা গ্রহণ না করিলে 
দাতার আর জীবনধারণের পর্য্যন্ত প্রয়োজন নাই। 
“কবে হেন কৃপা, লভিয়া এজন, 
কৃতাৰ্থ হইবে নাথ। 
শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন, 
k কর মোরে আত্মসাৎ ॥ 
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই, 
তোমার করুণা সার। 
করুণ না হ'লে, কীদিয়া কীদিয়া, 
প্রাণ না রাখিব আর ॥৮ 


( শরণাগতি ) 


অকিধনেই অপর নাম দীন। দীনতার পরিচয় দিতেছেন_- : | 


= 
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'শক্তিবুদ্ধিহীন'--“যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই” । তবুও 
: বলিতেছেন_-তোমার করুণার উপর আমার ভরসা আছে । সেই 
ভরসা তিনি ছাড়িয়| নিবিবশেষবাদীর খণাস্রক অকিঞ্চনছ্েই আদর 
করেন নাই। তাই তিনি বলিতেছেন- “কর মোরে আত্মসাং” 
অর্থাৎ “আমি আত্মনিবেদন করিতেছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর" । 
এই অকিঞ্চনতার কথাই পরমারাধাতম শ্রীল আচার্ধাদেব বলিয়াছেন 
- “দণ্ড দিবে দাও কিন্তু ছাড়িও না৮। আত্মসমর্পণের জন্য যিনি 
প্রস্তুত নেন, তিনি অকিঞ্চন হইতে পারেন ন! । এজন্যই শরণা- 
গতির লক্ষণে শ্রীরূপ প্রভু “আত্মনিক্ষেপ” আগে বলিয়া পরে কার্পণা 
বা দীনতা বা অকিঞ্চনতার কথা বলিয়াছেন । 


অকিঞ্চন বা দীন জাগতিক অভিমান হইতে যুক্ত, কাজেই 
তিনি জানেন জগতের কিছুই তাঁহার নহে। আবার সেবোর অনু- 
সন্ধানে সর্বক্ষণ ব্যাকুল ; এইজন্য তাহার অভাববৌধ তাহার দেন্তো- 
পলন্ধি অত্যন্ত প্রবল । জড় সংসারই মায়া এবং কৃষ্ণের সম্পূর্ণ 
বিপরীত বস্তু; কাজেই ইহাকে যেন তিনি আর কিছুতেই সহ্য 
করিতে পারেন না। কারণ সংসারের স্বরূপ ত’-_“মর্তিন কৃষ্ণে 
পরতঃ স্বতো বা মিথোইভিপছ্েত গৃহত্রতানাম্‌”। পুত্রশোকাতুরা 
জননীর যেমন অন্নের গ্রাস কিছুতেই আর মুখে ওঠে না তেমনই 
ভক্তের নিকট কৃষ্ণমতি-ধ্ববসকারী সংসার কিছুতেই আর ভাল লাগে 
না। কারণ তখন যে ‘কাহ! যাই, কৃষ্ণ হেরি’ এই চিন্তাই বিশাল 
হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শরণাগতির গীতি বিশ্বে দান করিতে 
বসিয়া প্রথমে দৈন্তের__অকিঞ্জনতার গীতিই - কীর্তন করিয়াছেন। 
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“মানস দেহ গেহ” হইতে “আত্মনিবেদন করি’ তুয়া পদে’ মী 
সমস্তই আত্মনিবেদনের গীতি গাহিরাছেন। পরমারাধ্যতম রী 
আচার্ষ পাদপন্প তাহার অপ্রাকৃত আচার-প্রচারের মধ্য দিয়া দৈ্ো। 
ুষঠতা অর্থাৎ “প্রাণের কঁহবু কি সরমকি বাত” এই দীনতা 
গীতি অবলম্বনের শিক্ষা দিতেছেন। যখনই এইরূপ দীনতাঃ 
অকিঞ্চনত| আমাদের প্রবল হইবে, তখনই হৃদয়ে হরিকে ধায় 
করিয়া তদীয় কৃপালাভের আশায় নির্ব্বেদ স্বীকার করিয়া তু 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারিব। ভোগত্যাগের গৃহ ছাড়িয়া সৰ 
নিবেদন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারিব।  কৃষ্ঞচিন্তা যা 
প্রবল না হয়, তবে ভোগত্যাগরূপা চেষ্টা কৃষ্পাদপন্পে মতি আনে না 
তখন গৃহব্রতধর্মকে নিশ্চিন্ত মনে আকড়াইয়। ধরিয়া থাকিয়া! বে 
পরিতৃপ্ত থাকিব। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রথমেই “ভুলিয়া তোমা, 
সংসারে আসিয়া” গীতি হইতে এই সংসারে আসা এমন কি সংসাং 
আসিবার পূ্বমূহর্তকে পর্যন্ত শত বিকার দিতে আরম্ভ করিয়াছেন 
জীবনের সকল অবস্থার সহিত কৃষ্ণমতি-ধ্বংসী সংসার-সন্বন্ধকে বিষে, 
আলার স্যায় অতি তীব্রভাষায় বর্ণনা! করিয়াছেন। 


গরমনমহাপ্রভু “তূণাদপি আুনীচেন” শ্লোকেও অকিঞচনেরই পচি 
চয় দিয়াছেন। বৈষ্ণব সর্বদা নিজেকে অকিঞ্চন বলিয়া অভি, 
করেন। শরণাগত আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব ‘সেব্য আমা, 
গ্রহণ করিয়াছেন'_এরূপ বিচার করেন না। তিনি বলেন, প্র 
কবে আমায় গ্রহণ করিবেন’ । ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন কথা, 
অনেক স্থলেই কীর্তন করিয়াছেন। আত্মনিবেদনের তীব্র আকার্জ, 
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ই জাগিলে অকিঞ্চনতা পরিক্ষুট হইবে । অকিঞ্চনত| অর্থাৎ কাহা 
যাই, কৃষ্ণ হেরি, এই চিন্তা বিশাল হইলেই নিজের কৃষ্ণমতি-ধ্বংসী 
সংসারের প্রতি বিরক্তিরূপ সেবা-দৈন্য উপলব্ধির বিষয় হইবে। 
যতই কৃ্ণ-কা্চ-চিন্তা বিশাল হইবে ততই সংসারের জালাবোধ 
বেশী হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ সপ্তাহে একবার, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
গ্রতিপক্ষে একবার নিজেকে পরীক্ষা করিতে বলিয়াছেন। সে 
পরীক্ষাটি কি? আমাদের ভজন-দৈন্য আমাদের উপলব্ধির বিযয় 
হয় কি না? শ্রীল আচার্য্যদেবও প্রাত্যহিক progres এর tan- 
gible Tesult এর কথা বলিয়াছেন। সেটিও আত্মনিবেদনের 
আকাজ্ষা একটু জাগে কি না, তাহারই উপলব্ধি করিবার কথা 
বলিয়াছেন! জন্মৈশব্য-শ্রুতপ্রীর আভাস যেটুকু আছে, তাহাতেই 
দম্ভ রাক্ষস এমন করিয়া আবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে যে সর্বতোভাবে 
দীন বা অভাবগ্রস্ত আমাদের ভজনাভাসের দীনতা আমাদের একটুও 
চোখে পড়ে না। হয় নিজের শোচনীয় অবস্থাতেই তৃপ্ত থাকি, 
আবার কখনও নিজেকে নিখুঁত জানিয়া অপরকে দোরস্ত করিতে 
দৌড়াই। এ অবস্থায় উপায় কি? 


“অসঙ্চেষ্টাকষ্টপ্রদ-বিকটপাশালিভিরিহ 

প্রকামং কামাদি-প্রকটপথপাতি ব্যতিকরৈঃ ৷ 

গলে বদ্ধ! হন্তেহহমিতি বকভিদ্বত্ম পগণে 

কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মনঃ ইতঃ ॥৮ 
| রী (মনশিক্ষা) 
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বৈষ্বগণ আমাকে কেশে ধরিয়া গুরুপাঁদপন্সে আত্মনিবেদম | 
করাইতে আকর্ষণ করুন, বলিয়| উচ্চরবে তাহাদের চরণে শ্রণ-গ্রহণ 
ব্যতীত উপায় দেখি না॥ কারণ আজুন্মর্পণের আকাজ্কা ব্যতীত 
দৈন্য বা নিবেদ সুষ্ঠুভাবে জাগ্রত হয় না। | 


— o— 


চা: 


ভন্তিপ্রতিকূল ভাব-বজ্উনাক্ীকার 


ভক্তি পরিপূর্ণ চেতনের বৃত্তি সুতরাং এইটি তাহার বধ 
আর এগুলি তাহার প্রতিকূল বলিয়া জড় দ্রব্য, ক্রি! বা আমালে। 
জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ বস্তু বা বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত কর! যায় না।' 
ভক্তিপ্রতিকুলতার প্রতি আদর থাকা-কালে ভক্তিপ্রতিকুল রি 
বা বস্তুকে নির্দেশ করা যায় না; কারণ, প্রতিকুলকে অনুকূল দেখ 
তাহার স্বভাব। আবার মহাভাগবতাধিকারে সর্বত্র অন্নয় রন 
প্রতিকূল বস্তুর প্রতি তাহার দৃষ্টিই পড়ে ন!। | 


বদ্ধজীবের কর্ম্ম-প্রবণতা, জ্ঞান-প্রবণতা, ইতরাভিলাবগ্রকা! 
তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন রুচিযুক্ত করে। সেই সকল রুচির অনুবুল: 
গ্রহণ ও প্রতিকুল-বজ্জনের চেষ্টাতে সকল জগৎ মৃত্তিকা-গহবর হই | 


সুদূর আকাশে তাহাদের কর্ম-তাগুবের অভিযান চালাইভেছে। 
আর তাহারই বিচার, গবেষণা, শিক্ষা-দীক্ষায় দিগদিগন্ত আকা 





শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ৭৭ 


বাতাস ত' মুখর হইয়াই আছে । নৈক্র্মারূপ জ্ঞান__কর্মের প্রতিকূল ; 
কৰ্মও সুতরাং জ্ঞানের প্রতিকূল। আবার অন্যাভিলাবের প্র প্রতিকূল 
সবই। অন্যাভিলাধী সব্বদাই তাহার বাসনার বাধা দেখে, আবার 
নিজের মধ্যেই এক অভিলাবের সহিত অপর অভিলাবের সংঘাত 
প্রতিমুহূর্তেই চলিতেছে । ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তির প্রাতিকুল্য 
বিচার করিতে বলিলেন। ভক্তির প্রাতিকুল্য-বিচারে কর্ম-জ্ঞানের 
প্রতিকুল-অনুকূলের সম্পর্ক নাই। শ্রীরপপ্রভুই শুদ্ধভক্তির পরিচয়ে 
'অন্তাভিলাবিতাশুন্ত জ্ঞানকর্সাগ্তনাৃত-” প্রভৃতি বাক্যে সে কথা 
বলিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিপ্রতি তকুলের বিচার করিবে কে? 


মনোধমী মায়াবদ্ধ জীবের ছৈতে ভদ্বাভদ্রজ্ঞানই প্রবল । অদ্বয় 
জ্ঞানের বিচারেও ভদ্রাভদ্র জ্ঞান" সে আনিয়া ফেলিতে চায় 
জগতের ভাল-মন্দ, স্থুনীতি-ছুনীতি, পুণ্য-পাপ সবই প্রতিকূল, 
একমাত্র শরণাগতিই অনুকুল । এই আনুকুলা বরণ করিতে গেলে 
'দ্ৈতে ভদ্ৰাভদ্ৰ'রূপ প্রতিকৃলটি সব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। 
এই ত্যাগটাই আন্ুকুল্য বা শরণাগতি - ইহাই অদ্য়জ্ঞানের বিচার । 
খাহা গ্রহণ করিতেছি, তাহা শ্রীকৃষ্ণভজনে অনুকূল, না দ্বৈজ্ঞানময় 
আমার মনের অন্থকুল? আবার যাহা ত্যাগ করিতেছি, তাহা 'হুয়া 
ভক্তি প্রতিকূল’ না আমার খেয়ালের বাধা-মাত্র,_ইহা মনোধর্ বা 
দ্বৈতজ্ঞানের হাত হইতে সম্পূর্ণ ছুটি লাভ করিয়া শতকরা শতভাগ 
শরণাগতি ন। হইলে বুঝিতে পারা যায় না। যাহার অমোৰ দর্শনের 
অনুসন্ধানী ৬/লো আমাদের মনোধর্মের 11010770108) বা. সেবার 
বাহ্য বিচার -.ভদ করিয়া স্বরূপ-বৃত্তিব ০000108) বা স্নিগ্ধ সেবার 


৭৮ ভ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


অন্তরঙ্গ বিচারে পৌঁছায়, তিনিই ধরাইয়া দিতে পারেন যে, আমরা 
শরণাগতির অনুকূল ও প্রতিকূল গ্রহণ ও বর্জন করিতেছি কি না। 

শ্রীরপ-সনাতনাভিন্ন গুরুপাদপন্মই সেই অমোঘ দ্রষ্টা। শ্রীরপ- : 
সনাতানর পাদপদ্ধ হইতে দূরে থাকিবার বা একান্ত চাবে গুরুপাদ- । 
পন্মের আশ্রয় না লইয়া প্রতিকূল বর্জনের যে চেষ্টা বদ্ধজীবের : 
মধ্যে দেখা যায়, উহাই প্রতিকূলতা । এরপভাবে প্রতিকূল- ) 
বর্জনে সফল হওয়া যাঁয়__এই বিশ্বাসই প্রতিকূল-ভাব তাহাকে ৷ 
বর্জন করিবার জন্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। “মায়ারে করিয়া : 
জয় ছাড়ান ন! যায়। সাধু-কৃপা বিনা আর না দেখি উপায় ৷ 
“অনেক যতনে, সে-সব দমনে, ছাঁড়িয়াছি আশা আমি” গুরুপাঁদপন্মের ৷ 
এই বাণী বরণ না৷ করিবার একটা ছুরভিসন্ধি আমাদের আছে। 
শ্ীগুরুপাদপন্প _ আমাদের সেই প্রতিকুলতা-বর্জনের শিক্ষা! দিয়: 
তাহার অপার কারুণ্ের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু অনাদি-: 
বহিষ্মু্খ বা নিত্য-প্রতিকুল বদ্ধজীব নিত্য অনুকুল গুরুপাদপন্সের : 
অনুকূল হইতে পারে না। ) 

আমি অধম অর্থাৎ প্রতিকূল-বিচারে অসমর্থ, কিন্তু গুরুপাদ- 
পদ্ম তাহাতে নিপুণ । আমি অধম বলিয়া গুরুদেবকে অধমের | 
উপযোগী হইতে বলিব না, তাহার সেবার জন্য তাহার ভূমিকায় 
আমাকে আকর্ষণ করিবার জন্য আবেদন করিব বদ্ধাভিমান : 
যখন প্রবল থাকে, তখনই আমরা প্রতিকুল-ভাবের আদর করিয়া 
প্রতিকুল-ক্রিয়ায় রত হই অর্থাৎ কাম-ক্রোধের সহিত যুযুৎসায় ব্যস্ত । 
হই। শরণাগতি শিক্ষা দান. করিতে যাইয়া যখন গুরু-বৈষব । 


| 


প্রীগোঁড়ীয়-প্রবন্ধাবলী নে 


আমাদের প্রতিকুলভাব-বর্জনের শিক্ষা দেন অর্থাৎ কনককে ভোগের 
জনকরূপে না দেখিয়! মাধব-সেবার উপায়ন, কামিনীকে ভোগধাম- 
রূপে দর্শন না করিয়া যাদবের ভোগোপকরণ এবং প্রতিষ্ঠাকে 
গৃকরী-বিষ্ঠারপে না দেখিয়া! শ্রীরূপপদান্তোজের ধুলিরূপে নিজের 
অস্তিত্ব স্থাপন বলিয়৷ শিক্ষা দেন, আমাদের বদ্ধতাঁর এমনই স্বভাব 
যে তখনই দ্বৈত ভদ্রাভদ্র জ্ঞানের বহুমানন করিয়া আমর! তাহাতে 
বিমুখ হইয়া পড়ি। উত্তম হইবার জন্য দৃষ্টি থাকিলে প্রতিকূলতার 
আদর আপনা হইতেই দূর হইতে থাকিবে। বিষয়কে বিষ জানিয়া 
ব্ষিয়ের সংস্পর্শ হইতে পালাইতে গেলে সে চেষ্টা ত' ফলবতী হইবে 
শা। কালিয়দমনের চরণানুচর হইলেই বিবয়ের বিষ আমাদেঢে উপর 
প্রভাব বিস্তার ব৷ ক্রিয়া করিতে পারিবে না। 


শ্রদ্ধা না থাকিলেই সংশয় আদে। শাস্ত্র বলে “সশয়াত্মা 
বিমধ্যতি” অর্থাৎ সংশয় আসেলেই সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকতা আসিয়া 
আশ্রয়ের আশ্রয়ত্ব অর্থাৎ গুরুদেবের গুরুত্ব ও বৈষ্বের বৈষ্ণবত্রের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করায়। আবার অপরাধ “ক্রমে ঈশ্বর পর্যন্ত 
ঠেকয়_এই রীতি অনুসারে বিষয়ের বিবয়ত্বেও আস্তাহীনতা আসে । 
সংয়ই শ্রদ্ধার প্রতিকূল বস্ত। শ্রদ্ধা হইতেই রতি ও ভক্তির 
উদয় হয়। ভক্তিরই প্রাগবস্থা বা সাধনভক্তি। রতি--ভক্তির 
অনুর বা ভাবভক্তি এবং ভক্তি বলিতে প্রেমভক্তিই বুঝায়। “প্রেম 
“বের অর্থ মহাজনগণ বলেন-_কৃফেন্দিয়-নুখবাঞ্া এবং "ভক্তি? 
শব্দের অর্থ-_সেবনবৃত্তি। সেবা সেব্যের স্ুখবিধান তাংপর্য্যময়ী ৷ 
তির প্রতিকূল দম্ত_“সদ| দত্তং হিত কুরু রতিমতিতরাং ।” 


প্রেমের প্রতিকুল-কাম, সেইরূপ শ্রদ্ধার প্রাতিকুল-ভাব - 
নাস্তিকতা ! 
আসত্রেন্দরিয় গ্রীতিবাঞ্চ। স্থল সুন্মমরূপে বদ্ধজীবের মধ্যে ওতপ্রোত- 
ভাবে রহিয়াছে। মায়াবশীভূত ব| বদ্ধ হইবার মূলেই আমাদের এই | 
আত্রিন্দ্ৰিয়-গ্রীতিবাঞ্ছা ৷ 
“কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব ভোগ-বাঞ্চা করে। 
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥৮ | 


গ্রাগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 
| 


স্থল ভোগীভোগ সরকলেই বুঝিতে পারে এবং বিচারপরায়ণ- ৷ 
গণ তাহার গহণও করিয়া থাকেন; কিন্তু ত্যাগী-ভোগপ্রবণ বদ্ধ", 
জীবের পক্ষে যে ভোগের বস্তু ত্যাগ করা দুক্ধর, তাহা হইতে: 
কোনমতে দূরে থাকিয়া যে জয়ের আনন্দ উপভোগ করে এব 
তাহাতে যে মনের তৃপ্তি হয়, তাহা কি  আত্রেন্দ্রিয়-তৃপ্তি নহে 
শ্রীগৌড়ীয়মঠ যখন বলে, ‘তুমি যা ভাল-মন্দ বিচার করিতেছ, তাহ! 
কোন্‌ ইন্জরিয়ের সাহায্যে করিতেছ ?. তখন সে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠে 
তাহা আত্মেব্দ্রিয়-তৃণ্ডির প্রতিকুল-জ্ঞানে._ না কৃষ্ণেন্দরিয়-তৃপ্যির রতি 
কুল্জ্ঞানে ? অদ্বিতীয় ভোক্তা প্রীকৃষ্ের পাল্লাদারি করিয়া ভোর্ভ 
সাজিতে গেলে তাঁহার প্রতি মৎসরতা আঁপিবেই, আবার ত্যাগ 
করিতে গেলেও বিদ্বেষের হাত হইতে ছুটি হয় না, উপরন্তু দাত্তিক, 
আসে। ভোগী ভক্তের কাছে আদর পায় না. ত্যাগী ভক্তের কা 
প্রতিষ্ঠা পায় না, এজন্য তাহারা ভক্তের সহিত বিদ্বেষ করিবার স 
একমত হইয়া থাকে | ভোগী “তৎবস্তর বিদ্বেষী এবং ত্যাগী “ও. 
ও ‘তদীয়ে'র বিশেষভাবে বিদ্বেষ করে । ভোগী «নিতাই-চরণ রা 
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৷ একথা মানিতে পারে না, কাজেই নিতাই-সেবকের নিত্যত্ব উপলদ্ধি 


করিতে পারে না। বিভুবস্তুকে মর্ত্যজ্ঞান করায় বৈভবের বিভুত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারে না। ত্যাগী সম্প্রদায় নিত্যানন্দের বৈভব 


| ॥বঞ্চবকে নিত্যানন্দ-সেবার উপকরণসংগ্রহে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট দেখিয়া 
৷ তাহাকে প্রবৃত্ত বা কর্মী মনে করে এবং নিজেকে নিবৃত্ত নিকর্ম্ম বলিয়া 


অভিমান করিতে থাকে । প্রবৃত্তির ফলস্রোতে বিচলিত হইয়া তাহার 
শোক আসে -_- আমি বুঝি বঞ্চিত হইলাম। তখন সে ছিগুণ 
মংসর হইয়া পড়ে । 

এই মৎসরতার সহিত প্রকাশ পায় দাস্তিকতা । শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের 
সহিত আমাদের যে নিত্য-সম্বন্ধ, তাহার জন্যই তাহাদের প্রতি যে 


 মমত্-বুদ্ধি বা আসক্তি শুদ্ধভাবে থাকে, উহাই রতি। এই রতিরই 


বিপরীতবস্ত দন্ত | শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আদর-রহিত জনই দান্তিক | 
“অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ার্চয়েতুষঃ। 
ন স ভাগবতো জ্েয়ং কেবলং দাস্তিকঃ স্মৃতঃ ৷” 
তদীয়-বিচার-রহিত-জনই দাম্ভিক । “কর্তাহবুদ্ধি” তাহা- 


₹ দিগকে চালিত করে। তখন “আমি প্রতিকূল বিচার ও তাহার 


বঙ্জঈন করিতে পারি, আমি অনুকূল অনুশীলন করিতে পারি, 
অনিত্যানন্দের বৈভবের পাদপন্নাশ্রয় না করিয়াও নিত্যানন্দ-পাদপন্ন 
পারি, শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত সনাতনের আম্ুগত্য 
করিতে পারি’ এইরূপ অহংগ্রহোপাসনা-মূলক নির্বিবশেষ-বিচার 
আসিতে থাকে। “আমার ইন্দরিয়-দ্বারা যাচাই করিয়া আমি সবই 
বুখিয়াছি এবং উহাই প্রকৃত জ্ঞান’ এই অভিমান তখন প্রবল হয়। 
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এই প্রাকৃত-জ্ঞান সম্বল করিয়া ভক্ত দর্শন করিতে গেনে 
সংশয় আসে। সংশয়ের লক্ষণ এই যে, অপ্রাকৃত বস্তুর জ্ঞান 
সন্দিহান হওয়ায় পাছে তাহাতে প্রাকৃত-বিচার আসিয়া যায়| 
ভয় সঙ্গে সঙ্গে থাকে। 


“মন আর কেন এ সংশয় । | 
জড় প্রতি ঘৃণা করি,’ ভজিতে প্রেমের হরি, 
স্বরূপ লক্ষিতে কর ভয় ॥% | 


স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য না থাকায় ‘দেহাঘৃহং’ বুদ্ধিই আমাদের 
প্রবল। “দেহাগ্ভহংবুদ্ধি__মুখতা, বা অজ্ঞানতা। সংশরীর ত 
সম্বল কিছু নাই। তাহার. স্বীকার বা অস্বীকার করিবার কোন, 
অধিকারই নাই, তাহার দৃষ্টি অতিশয় ক্ষুদ্র । কিন্তু দন্ত থাকায় 
“নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্তে দেখিবারে, অবশেষে অপরাধ 
হায়।” অবশেষে শ্রীরামচন্দরপুরীর ন্যায় তাহার নিধিবশেষবাদই: 
লাভ হয়। কাজেই সম্বন্ধাভিধেয__-সকলই তাহার পক্ষে বিপরধান্ত। 
বা প্রতিকূল হইয়| দীড়ায়। নিজকে শরীগুরুপাদপন্মের ধুলি-জ্ঞান 
বা গৌরহুন্দরের সেবোপকরণরূপে উপলব্ধি না হইয়া নিজেকে গুরু: 
পাদপন্নের শাসনকারীরূপে, গৌরনুন্দরের সেবোপকরণের উচ্ছেড় | 
রীপে তাহার অভিমান হয়। প্রীগৌরসুন্দরের সেবা-যজ্জের হোতৃ 
স্বরূপ আীগুরুপাদপন্নের সহায়তা করাই অভিধেয় ; কিন্তু তাহার কাৰ্য 
হয় _- তাহাতে সবতোভাবে বাধা প্রদান এবং প্রয়োজনলাভের বিচার, 
গুরুপাদপ্নের, নিতাসহচররূপে গৌরহুন্দরের  গ্রীতি বিধান-কার্ধে: 
যোগদান করিবার পরিবর্তে গুরু কর্তৃক ত্যক্ত হইয়া প্রেমের প্রতিক 
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বিদ্বেষ দ্বারা মৎসর হৃদয়ের উৎকট আনন্দ-বিধানই তাহার নিকট 
চরম প্রয়োজনরূপে বিবেচিত হয় । 
স্থল সুন্মভাবে আত্মেক্দিয়-গ্রীতিবাঞ্ছ স্ত্রধারী নটের মত কর্ম- 

সূত্র ধরিয়া আমাদিগকে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নির্লজ্জ বাতুলের বেশে নাচাইয়া 
ফিরিতেছে। তবুও তাহাকে পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় না। ক্ষুদ্র 
দূর্বল আমি বিভুবস্ত মায়ার সুদৃঢ় জাল ছিন্ন করিতে পারি না বটে, 
কিন্তু ছিন্ন করিবার ইচ্ছা আছে কি? এ জালের প্রতি যে আদর 
আছে, উহাকে ছাড়িবার ইচ্ছা আছে কি? যদি বুকে হাত দিয়া 
পরীক্ষা করিতে পারি যে, সত্য-সত্যই এই ইচ্ছা আছে, তাহা হইলে 

“মায়া কৃপা করি’ জাল উঠায় তখন। 

আখি হেরে সুবিশাল চিন্ময় ভবন ৷ 

কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি। 

আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী ॥” 

আত্বেন্দ্রিয় গ্রীতি-বাঞ্ছা হইতে ছুটি লাভের জন্য শ্রীগুরুপাদপন্সে 

নিয়ত প্রার্থনা জানাইবার ব্রত গ্রহণ করিতে না পারিলে আমরা 
দাস্তিকতা-বর্জনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারিব না। যতক্ষণ 
পর্যন্ত ভগবান্‌ পুরুষোত্তমের সেবায় শ্রদ্ধা উদ্দিতা না হয়, ততক্ষণ 
আত্েক্ডিয-গ্রীতিবাঞ্থা-বজ্জনের স্পৃহা আমাদের জাগে না। পুরু 
যোত্তমের নিরঙ্কুশ বিলাসই জড়বিলাসে বিরাগ আনিতে পারে। 
পুরুষোত্তমের বিলাসে শ্রদ্ধা হইলে তাহার আশ্রয়বশীভূতত্বের মাধুষ্য 
আমাদিগকে আকৃষ্ট করে; তখনই তদীয় অর্চনের ( ভজনের ) 
অধিকতর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি। তখনই তদীয়ের কারুপ্যঘনহ 
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আমাদিগকে মৎসরতাকে নির্বাপিত করিতে থাকে এবং আমরা গুরু 
দেবতাত্ম হইয়া ভয়-পরিত্যাগের ভরসা পাই । তখন দ্বিতীয় বা ই 
বস্তুতে অভিনিবেশ না থাকায় স্বরূপ লক্ষ্য করিতে আর ভয় আচ 
না, সংশয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি । পুরুষোত্তমের বিলা? 
যদি আমাদের বিচারের বিষয় না হয়,_-সর্বক্ষণ নিত্য কৃষ্য মুক 
শ্রীগুরুপাদপন্মের অনুষ্ঠিত ভগবৎ-গ্রীতিবিধান-যজ্ঞে যোগদানে যদি 
বিমুখ থাকি এবং তাহার সকল প্রকার চেষ্টা কেবল এই বজ্ঞে যোগ, 
দান করাইবার জনযাই__ইহা! যাদি বুঝিতে না চাই, তাহা হইলে গু 
যোত্তমের বিচার হইতে ছুটি লাভ হইয়া যায়। হোতা শ্রীগুরুদেব্র 
কার্ধা__বলিম্বরূপ আমাদিগকে শুদ্ধ করিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদান। 
নিজকে আহুতি দিবার স্পৃহা থাকিলে শুদ্ধ হইবার জন্য আকুল 
নিশ্চয়ই জাগিবে। যিনি শুদ্ধির পথে গিয়াছেন, তিনি অপরকে; 
শুদ্ধ করিবার জন্য গুরুদেবের সেবা- সহায়তা করেন। ইহাই পুরু. 
যোত্তমের শক্তির বিলাস। পুরুযোত্তম-সেবা হইতে ছুটি লাভ হইনে; 
তদীয়-বিচারহীন কেবল-বাস্থুদেব-বিচার জীবের হৃদয় অধিকার করে।, 
শীগুরুপাদপন্ধের অনুগমন-স্পৃহা উত্তরোত্তর যদি পুষ্টি লাভ না করে 
তবে এইরূপ কোমল শ্রদ্ধা জীবের অধিক দিন স্থায়ী হয় না৷; 
স্বরপ-শক্তি যোগমায়া-সমাশ্রিত দর্শন না হইলে বিশ্বোদরী গুণমায়। 
আবরণ আনিতে থাকে। তখন সগুণ, নিগুণ, ক্লাব, ত্রদ্ধাবিচার, 
উদিত হয়’ ভগবৎ স্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধার আভাস ক্রমেই হ্রাস হইয়া 
আসে । তারপর প্রচ্ছন্ন নাত্তিকতারপ ক্লীবব্রক্মের বিচারের সহ. 


চররূপে সংশয় উদ্দিত হইয়া শদ্ধাকে নিশ্চিহ্ন করিয়। ফেলে,--্রচ্ছা। 
নাস্তিকতা স্পষ্টরপে প্রকাশ পায়। ত 
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“আমি আন্ুকুল্য ও প্রাতিকুল্য বিচার করিয়| নির্ধারণ করিতে 
পারি'_-শরণাগতির এইরূপ প্রতিকূল ভাব বর্জনের জন্য অধোক্ষজ 
্রগ্তরুপাদপদ্সের নিত্যপ্রাকট্য । সম্পূর্ণ শরণাগত বা উত্তম ভক্ত 
প্রতিকূল বস্তুর বাস্তবতা দেখেন না। প্রতিকূল তাঁহার নিকট 
ভাবমাত্র। এ প্রতিকূলের বঞ্চনারপ বর্জনাঙ্গীকার তাহারা গ্রহণ 
করেন। এই বঞ্চনা-ত্রিয়া তাহারা গুরুপাদপন্সের আদেশ বা শিক্ষা- 
রূপেই বরণ করেন। “আমার গুরুদেব আশ্চার্ধাবস্তু ছিলেন। 
** তিনি আমাকে বহুবার বলিয়াছেন,_-লোককে ভোগা দিয়া 
আপনি হরিভজন করুন ।”-_ (শ্রীল প্রভুপাদ )। মধ্যম ভাগবত 
প্রতিকুলকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিকুল-বর্জনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করেন। তিনি প্রতিকূল বস্তুর বাস্তবতা দেখেন বলিয়া তাহাকে 
খ্বীতি বা বন্ধুত্বের প্রতিদ্বন্দিজ্ঞানে অসহযোগিতা করেন। প্রতি- 
দন্দিরূপে দেখিলেও তাহার প্রভুত্ব বা সমকক্ষতা স্বীকার করেন না। 
কনিষ্ঠের প্রতি প্রতিকুলের প্রভাব অত্যন্ত বেশী; স্তৃতরাং সাধু- 
শাস্তি-মহাজিনের বিধি-নিষেধরূপে প্রভুপদেশ তাহাকে সব্বতোভাবে 
পালন করিতে হইবে, তাহা হইলেই ছুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের সুযোগ পাইবেন । 
ছুসঙঈ্গ-বজ্জন ও পাষণ-দলনএক পয্যায়তুক্ত নয়। একটি শিত্যের 
কৃত্য অপরটি নিত্যানন্দ গুরুপাঁদপদ্নের নিত্য চৈতন্যানুকুল অনুশীলন । 

ছুঃসঙ্গ-বজ্্রনের অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইলে দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র 
জ্ঞানে'র প্রতি অত্যাদর ছাড়িবার জন্য যত্ন করিতে হইবে, শ্রীপুরু- 
পাদপন্নে অপূর্ব-রতি লাভের জন্য, নিয়ত আগ্ডিবিশিষ্ট হওয়ার জন্য 
দম্ভ ছাড়িতে হইবে। প্রীগুরুবষৈবই আমার আত্মীয় এবং আমি 
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একমাত্র তাহাদেরই জন্য । স্বরূপের এই পরিচয় জানিবার সুযোগ | 
তাহারাই দিবেন বা সর্বক্ষণই দিতেছেন। বদ্ধাভিমান থাকার দরুণ 
শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ব্চ্যিতরূপে নিজের স্বরূপ জানিবার একটা: | 
প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে আছে। উহাকে ছাড়িবার জন্য সকারু 
নিবেদন শ্রীগুরুদেব ও তদীয় বৈভব বৈষ্ণববৃন্দের পাদপদ্মে জানাইতে | 
হইবে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষুব অধোক্ষজ বস্তু। আধ্যক্ষিক জ্ঞানের 
দ্বারা তাহাদিগকে জানিয়; বুঝিয়া, কিয়া, যাচাইয়া লইবার বৃত্তি | 


আমাদের প্রবল । শ্রীভগবান্‌ আমাদের আধ্যক্ষিকবৃত্তিরপ গয়াস্ণুরকে | 


সুদর্শন ছারা বিনাশ করেন; আর গ্রীগুর-বৈষ্ণব সান্দ্র ভগবৎ | 
করণাশক্তিরপে আমাদের কায়মনোবাক্য ভগবৎ সেবায় দণ্ডিত | 
করিয়া কায়মনৌবাক্যজ আধ্যক্ষিকতার আদররূপ প্রতিকূল ভাবকে। 
সরাইয়া দিব্যজ্ঞান দান করেন- আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে গদাঁধরের 
পাদপদ্ম স্থাপন করেন। ৃ 

যখনই কোন কারণে সন্দেহ বা সংশয় আসে, গুরু-বৈষ্ণবের 
ব্যবহার বা কথায় বুক্টা চড়, চড়, করিয়া উঠে, তাহাদিগকে ক 
বা স্নিগ্ধ আত্মীয়রূপে যখন আর কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না 
তখনই জানিতে হইবে 'প্রতিকুলভাব-বর্জনাঙ্গীকারে'র স্থযোগ উপস্থিত | 
হইয়াছে। শ্রীগুরুবেষ্ণৰ আমার প্রতি অতন্ত্রিত সতর্ক জেটি | 
রাখিয়াই এরূপ করিয়াছেন। আমি বদ্ধাভিমানে সজাতীয় ন 
দেখিয়া পর দেখি, কিন্তু তিনি ত’ তাহার দর্শনে বিজাতীয় দেখেন না।। 
যখন বিদ্বেষী হইয়া পড়ি, নন্দকুমারের গ্রহণ-যোগ্য হইতে একেবারেই 
বিমুখ হইয়া পড়ি, তখন আমাকে চেতন জ্ঞান করেন না, বিদ্ধ 
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ভাবকে লীলার পুষ্টি বলিয়াই জানান । তখন গোর্ঠীপতিরূপে বিদ্বেষী 
পাষণ্ডের দলন তাহাকে করিতে হয় । 
অপুর্র্বরতি লাভের জন্য সর্বদা প্রার্থনা জানাইলে সংশয় ও 
ইতরাভিলায দূরীভূত হইবে। আন্গকুল্য বা সহযোগিতার যেটুকু 
নুযোগ পাই, প্রতিকুলভাব-বর্জনে প্রতিজ্ঞা না থাকায় দন্ত আসিয়া 
যায়। “আমি করিয়াছি, গুরুদেবের অন্তুরজন্থে আমার অধিকার 
| আছে'-এইরূপ বিচার আনে; কিন্তু দম্তদূরকারী গুরুদেব আমা- 
দিগকে শোধন করিতে আরম্ভ করিলে গুরু-বৈষ্বে মম্ববুদ্ধি আপনিই 
অপসারিত হইতে থাকে । আর, সঙ্গে-সঙ্গে সংশয়ের অঙ্কুর ধীরে 
ধীরে মাথা উচু করিতে থাকে । আমার দিক্‌ হইতে বিচার করিতে 
গেলে আমি গুরু-বৈষ্বের কার্য্যের সমর্থনও করিতে পারি না, আনু- 
কুল্য ত’ অনেক দূরের কথা। আমার কাঠবিডালীর ন্যায় সহযোগিতা 
কেবল তাহারই কৃপার পরিচয়। যদি দস্তের অপসারণ-ক্রমে শ্রীগুরু- 
বৈষ্ণবে অপূর্ব রতি না হয়, অর্থাৎ মমতাতিশয্যের ক্রমবিকাশ 
প্রতিদিন না হয়, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই অনুকূল থাকিতে 
পারিব না। Parity) আসিবে, তখন নিজের বল-ভরসার দ্বারা 
বার অধিকার পাইতে চেষ্টা করিব, নিজের, জ্ঞানদারা তাহাদের 
মুখ-বিধান বা আন্ুকুল্যের বিচার করিতে যাইব। দম্ভ তাহার 
তরীড়নক করাইয়া আমাকে দিয়া মিত্রবর্গের সহিত প্রতিযোগিতা 
এবং বালিশের প্রতি আধিপত্য করাইবে, ফলে গুরুপাদপদ্মে শরণা- 
গতি শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইব ; অতএব সর্বক্ষণ গুরু-গৌড়ীয়ের 
সাধু সাবধান” বাণী শ্রবণ করাই আমাদের প্রধান ও প্রথম 
কত)। 


চচত্তগুরু 
| 

মায়াহত জীবকুলের উদ্ধারের জন্য অসীম করুণাময় শ্রীভগবান্‌ | 
তাহার সর্বাপেক্ষা ওদার্যযময়বিগ্রহ শ্রীনামরূপে জগতে নিত্যই প্রকট 
রহিয়াছেন। আবার সেই নামপ্রতুর সেবামন্ত্রে জীবকে দীক্ষিত | 
করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ই নামকীর্তনকারী গুরুরূপে প্রকাশিত 
হন! গুরুদেব ছুইরূপে জগতে নামরস-দানলীলা প্রকট করেন | 
শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুরূপে। শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু উভয়েই 
অভিন্ন কৃষ্ণস্বরূপ; সুতরাং পরস্পর লীলাবৈশিষ্টযযুক্ত হইলেও | 
. তাহাদের স্বরূপে কোনপ্রকার উচ্চাবচ ভাব- নাই। শ্রীচৈতন্তচরিতা' 
মৃতে উক্ত হইয়াছে, | 


“গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ৷ 
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ 
শিক্ষাগুরুকে ত’ জানি কৃষ্ণের স্বরূপ ৷ 
অন্তর্ধ্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ--এই ছুইরূপ ॥৮ | 
( চেঃ চঃ আ ১1৪৮৪৭) । 





গুরুতত্ব চৈত্তগুরু ও মহাস্তগুরু- এই ছুইরূপে প্রকাশিত।। 
শিক্ষাগুরুদে অন্তরে অন্তৰ্য্যামী চৈত্তগুরু এবং বাহিরে ভক্তশ্রেষ্ঠ 
মহান্তগুরুরূপে লীলা করিয়া থাঁকেন। চিত্তাধিষ্ঠাতা ভগবান্‌ জীবের 
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: হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সদসংপ্রবৃন্তিকে নিয়মিত করেন, আবার 


বাহিরে তিনিই দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের 


| প্ৰদ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন এবং অভিধেয়াচার্য্যরূপে স্বীয় ভজন- 


মুদ্রা সৌভাগ্যশালী শিশ্যকে উপদেশ করিয়া তাহাকে স্বরূপের রূপে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধ্যসাধনতত্ব যিনি শিক্ষা দেন, তিনিই শিক্ষা- 
গুরু। চেত্্যগুরু সদসদ্বিবেক দান করেন বলিয়া তিনিও 
শিক্ষাগ্তরু । 
গ্রীমন্ভাগবতে উন্ধবগীতায় প্রীউদ্ধব শ্রীভগবান্কে এইরূপ 
বলিয়াছেন, 
“নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ 
ব্ৰহ্মায়ুযাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরস্তঃ। 
যোইন্ত্বহিস্তনুভূতামশুভং বিধুস্ব- 
নাচাধ্যটৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্ি।” 
(ভাঃ ১১২৯৬ ) 
চৈত্যগুরুরূপে ভগবান, হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আমাদের বুদ্ধি 
বৃত্তিকে নিয়মিত করিতেছেন। তীহারই নির্দেশক্রমে জীব মহান্ত 
গুুপাদপন্ম আশ্রয় করিবার স্থবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। চৈত্ত- 
গুরুর কৃপা ও প্রেরণা না পাইলে জীব মহাস্তগুরুর পরিচয় পান 
না। শান্ত অধ্যয়ন, সদাচার-পালনাদি করিয়াও সাধুসঙ্গের মাহাত্য 
উপলব্ধি করিতে পারেন না, মহান্তগুরুপাদপন্ের দর্শনলাভ করিয়াও 
আত্মসমর্পণে বিমুখ হন। ইহার একমত কারণ চৈততাগুরুর AY 
তিনি পান নাই৷ 
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চৈত্যযগুরুর কৃপা ছুইপ্রকারে প্রকাশিত হয়। একটা তাহার | 
কপট-কুপা বা বঞ্চনা ও অপরটি অমায়ায় কৃপা । জীব যখন | 
অন্যাভিলাষ, কৰ্ম্ম, যোগ, জ্ঞানপরায়ণতাকেই বহুমানন করিতে | 
থাকেন, তখন ঠৈত্তাগুরু তাহাকে সেই সেই বিবরেই প্রবৃত্তি দিয় 
থাকেন।  অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম ও যোগে ধাহাদের আদর ূ 
তাহারা অন্যাভিলাধী ও কর্ম্মী বা বুভুদ্ষু এবং জ্ঞানী বা মুমুক্ষুকেই ' 
গুরুরূপে বরণ করিবার জন্য চৈত্তাগুরুর নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়া! 
থাকেন। প্রন্তত কৃষ্চভক্ত বৈকুষ্প্রিয় ভগবংকৃপাবতার গ্রীগুরুদেবে | 
অস্বয়া বা মন্ত্বুদ্ধি করিরা তাহার পাদপন্মে ভীষণ অপরাধ সঞ্চন 
করাতেই তাহাদের নৈসগিক প্রবৃত্তি দেখা যায়।  অন্তাভিলাধী ৷ 
যেইখানে হৃদয় হইতে অন্যাভিলাব-সমর্থক ব্যক্তিকে অনুসরণ; করিবার 
প্রেরণা পাইতে থাকেন, কর্মী কন্মীকে, জ্ঞানী জ্ঞানীকে, যোগ, 
ব্রতী, তপস্বী তাহাদেরই সমশীল ব্যক্তিকে অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করে, সেইখানেই. চেত্তযগুরুর কপট-কৃপা; আর যেইখানে 
সৌভাগ্যবান্‌ জীব অনন্যশরণ ভক্তশ্রেষ্টের শীপাদপন্ে সবাত্মসমপণের 


একমাত্র প্রয়োজনীয়ত। অনুভব করেন, সেইখানেই চৈত্তাগুরুর অয়" 
মুখী কৃপা প্রকাশিত । 


 চৈত্তগুরুর কৃপা-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভু প্রভুপাদের ্বলিখিত প্রবন্ধের 
কয়েকটি কথা আমরা এখানে উদ্ধার করিতেছি__- 
“চৈত্তাগুরুর কৃপাব্যতীত : বত্মপ্রদর্শক, .. মহান্ত-দীক্ষাপগুরু এবং 
মহাস্তশিক্ষা- -গুরুগণের  পাদপন্ম-সেবা লাভ করিবার কোনপ্রকারই 
যোগ্যতা হয় না। যে কালে জীবের হৃদয়ে ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষরগ 
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কৈতৰচতু্টয় প্রবল থাকে, তংকালে চৈত্যাগুরু ভীবকে কুযোগি- 
বভবানন্দ বিবেকানন্দ করায় ৷ কিন্তু ভক্তিবিবেকের মহিমা-লাভের 
যোগ্যতা হইলে চেত্তযগুরু কৃপা করিয়া! অমায়ায় বৈষ্ণব-মহান্ত 
দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুগণের প্রতি বিশ্বাস লাভ করিবার প্রসাদ-প্রদান 
করেন। 
চৈন্তগুরুর কৃপায় মহান্ত-গুরু নির্দিষ্ট হন। চৈত্তাগুরুর কৃপা 


 দ্বিবিধা। সেই ছুইপ্রকার 'কৃপা-কলে কেহ বা আধ্যক্ষিক, কেহ বা 





অধোক্ষজ-সেবক |” 
(গৌড়ীয়, ৭ম বর্ষ, ৪২ সংখ্যা) 
“যেই স্থানে মহান্তগুরুর পূজার অবকাশ নাই, সেইরূপ অনেক 
ছুলেই চৈত্যগুরুও; জগদীশ-জগদ্গুরু বা গুরুতত্বের সন্ধান-প্রদানে 
পর্ণ কারণ্যপ্রকাশ.করেন'না।৮ - 
. : (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহবাসরে লিখিত ) 
এইখানে একটি সমস্তা হইতে পারে, চৈত্যগুরুর কৃপায়ই মহাস্ত- 
জপাদপন্ লাভ হয়। আবার “যেইখানে মহান্তগুরুর পুজার অবকাশ 
নাই, সেইযানেই ঠৈত্তগুরুর পূর্ণ করুণী প্রকাশিত হয় না” ইহা 
বশিলে ইহাই বুঝায় যে, চৈত্তাগুরুর কৃপাই মহান্তগুরুর কৃপাসাপেক্ষ ৷ 
বব এইরূপ সমস্তার কোন ভিত্তি নাই।  চৈত্যগুরু ও মহান্ত- 
শু গৃথক্‌ ব্যক্তিবিশেষ নহেন। তবে চৈত্তাগুরুরূপে ভগবান যে 
রা করেন, মহান্তগুরুরূপে তদপেক্ষা অধিক কৃপা করিয়া থাকেন। 
সগুরু--নিরপেক্ষ। : ভ্রান্ত, অবিাচ্ছন্ন জীব চৈত্যপুরু নিকট 
৯ সম্বন্ধালোক বর] দ্িব্যজ্ঞান-লাভ:করিতে পারে না। জীবের 


৯২ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


সংশয়াকুল চিত্তের অসংখ্য সমস্যার মীমাংসা মহান্তগুরুদেব যেরূপ | 
করিয়া থাকেন, চৈন্তগুরু সেইরূপ করেন না। জীব যখন অন্থা- 
ভিলাষ, কর্ম-জ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইয়া কুপথ অবলম্বন করেন, 
তখন এ কার্যে তিনি চৈত্তযগুরুর সাময়িকান্মোদনই পাইয়া থাকেন | 
অর্থাৎ চৈত্তাগুরু তাহাকে বঞ্চনাই করেন। কিন্তু মহাস্তগুরুর কুপ 
অত্যন্ত অধিক । সেই বিবর্তগরস্ত ও অপরাধী জীবের উদ্ধারের | 
জন্যই ভগবানের নিত্য মহান্তগুরু-লীলা। 


গুরুদেবের কৃপা সর্বদাই জীবের উপর বধিত হইভেছে। 
গুরুদেব কাহাকেও স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করিতে চান না? সূর্যের 
আলোর মধ্যেই ছায়৷ থাকিলেও ছায়াদ্বারা আবৃত করা আর্যোর 
স্বভাব নহে। জীব যখন মৎসরতাবশে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে | 
তখনই ছায়ার মায়া তাহাকে গ্রাস করে, তাহাতে অুধ্যের কোন 
দোষ নাই। অনাদি বহিষ্মুখ জীব স্বয়ং কর্তৃ-অভিমানে যে সকল | 
ভোগন্খ আকাঙ্ষা করেন, প্রযোজক কর্তৃরূপে চৈত্তাগুরু সেইসকন 
কারের প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন। আবার যখন জীবের ভাগ্য স্প্রষ্ 
হয়, তখন চেত্তাগুরুই তাহাকে সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট করান, মহান্ত 
গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রেরণা দিয়া অকৃত্রিম কৃপা করিতে থাকেন। 
গুরুমুখনি-স্থত শৌতবাশী-শ্রবণফলে অন্যাভিলাষ বা ভোগ ও ত্যাগের 
কথায় যতই দূরীভূত হইতে থাকে, ততই হুদয়স্থিত সদসদ্‌-বিবেক" 
প্রবর্তুয়িতা পুরুষের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানদাতা ও ভজনশিক্ষাদাতা গুরু 
দেবের অভিন্নত্ব জীব উপলব্ধি করিতে পারেন। মহাস্তগুরুর শ্রীপাদ 
পল্নে অকপট আত্মদিবেদন হইলেই চৈততগুরুর পূর্ণকারপ্য উপলব্ধি 
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বিষয় হয়; কিন্তু চেন্তগুরুর কৃপায় মহান্তগুরুপাদপন্-লাভ হইবার 
পরও যদি জীব দুর্দমনীর অপরাধবশে গুরুপাদপদ্মের মংসরতার 
আবাহন করেন, তাহা হইলে চেন্তযগুরুর অমায়ায় কৃপা আর তিনি 
করিতে পারেন না। 


সুতরাং মহান্তগুরু-পাদপপ্মই একমাত্র আশ্রয়। গুরুভোগী, 
গুরুত্যাগী ও গুরুত্যক্তগণের এক সময় বিচার হইয়াছিল-_আমরা 
যখন সকলেই মিলিয়া গুরুভ্রাতা' তখন আমাদের সমকক্ষ একজনকে 
একমাত্র নিয়ামক ও আচার্ঝরূপে স্বীকার করিবার দরকার কি? 
সকলকে একমাত্র তাহারই পুর্ণ আল্গুগত্য বরণ করিবার জন্য তার- 
স্বরে বলিবারই প্রয়োজন কি? সকলেই আমরা যখন একই 
গুরুর শিষ্য, তখন সকলেই সমান।  হ্ৃদয়স্থিত চৈত্তাগুরু যাহাকে 
যাহার আনুগত্য করিতে নির্দেশ করিবেন, তিনি তাহাকেই গুরুপদে 
বরণ করিবেন। একজনের সম্বন্ধেই ০৭০৮৪5৪ করিব কেন? 
আপাতত; কথাটি বড়ই উদার ও নিরপেক্ষ মনে হইলেও 
শৌতবাণীরপ সার্চলাইট ফেলিলে দেখা যাইবে, উহার অন্তরালে 
ধুগিরি করিবার দুষ্টাভিলাষ গজ, গজ. করিতেছে। চৈত্যগুরুর 
যদি সকলেই অকপটে গ্রহণ করিতে পারিত, তাহা হইলে 
গরুর কোন প্রয়োজনই ছিল না। তাহা হইলে অনাদিকাল 
হইতে থে সামাজিক,রাজনৈতিক, ব্যবহারিক বা পারমাথিক বিপ্লব 
“ঘটিত হইতেছে, তাহা হইত না। চৈত্তাগুরুর প্রকৃতক্বপা গ্রহণের 
থাগ্যত| বদ্ধজীবের থাকিলে দুষ্ট গুরুক্রবের কবলে পতিত হইতে . 
শা। গুরুদেবে ভোগবুদ্ধি, মন্ত্বদধি প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধ- 
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সমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইত না। মহান্তগুরুপাদপন্মে অমার্জনীয় 
অপরাধফলে চৈত্তগুরুর বঞ্চনায় পড়িলেই গুরুগৃহ ত্যাগ করিয়া 
নিজের নাক কাটিয়৷ অপরের যাত্রাভঙ্গ করিবার ন্যায় নিজের ইহ ও | 
পরকাল খোয়াইয়া গুরুবৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষাচরণকেই জীবনের 
ব্রত করিবার সাধ হয়। বাস্তবিক যদি চৈত্ত্যগুরুর অকপট-কৃপা- 
গ্রহণে জীব সবববদা সমর্থ হইত, তাহা হইলে জাতিগোস্বামী প্রভৃতি : 
দুষ্ট গুরুত্রবগণের আত্ম ও পরবঞ্চনামূলক চেষ্টায় বাঁধা দিবার জন্য 
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও গ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ প্রবল উদ্ভম 
প্রদর্শনের কি আবশ্যকতা ছিল? এরূপ গুরুত্রবের শিশ্ঠ ক্রবগণও 
ত’ বলিতে পারে যে, আমরা হৃদয় হইতে প্রেরণা পাইয়াই ইহাঁদিগকে 
গুরুরূপে বরণ করিয়াছি। তাহা হইলে চোর, - দন্ত, হত্যাবারী, | 
লম্পট পকলেই সাধু ও নির্দোষ হইয়া যায়, আর চৈস্তাগুরুই সকল ! 
দুফ্ধর্মের ভাগী হইয়া পড়েন । 





মহাত্ত গুরুপাদপন্স স্বীয় কীর্তনকারীত্ব যদি প্রকট না করিতেন, 
যদি শ্তসিদ্ধান্ত কীর্তনমুখে জীবের মিড দুর করিতে চেষ্টা 
না করিতেন, তাহা হইলে জীবের পক্ষে চৈত্তাগুরুর নির্দেশ উপলঙ্দি 
করিয়া মহাত্তগুরুপাদপন্স আশ্রয় করা কি সম্ভবপর হইত? শ্রৌত- 
বাণীদ্বারা অন্যান্ ইন্দ্রিয় নিয়মিত না হইলে মহাভাগবতের দর্শন 
লাভ করিয়াও জীব তাহার মাহাত্য উপলব্ধি করিতে . পারে নাঁ' 
মহাভাগবতের লোকোন্তর আচার- -ব্যবহার- দর্শনে বঞ্চিত হইয়া অপ 
রাধই সঞ্চয় করে। চৈত্যগুরুর বঞচনায় মুগ্ধ হইয়া অথবা নিজ 
বান সে যাহা ক করে, গুরু কর্তৃক তাহাতে 





শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ৯৫ 


প্রবর্তিত হইয়া সে যখন অমঙ্গলের পথেই ছুটিতে থাকে, তখন 
তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যই মহান্তগুরুদেব শব্দব্রন্মের অবতরণ 
করান। সেই বাণী কর্ণে প্রবেশ করিলে জীবও যদি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট 
হন, তাহা হইলে সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়ত। চৈত্ত্যগ,রুর অমায়ায় 
কৃপায় তাহার উপলব্ধির বিষয় হয়। চেত্ত্যগুরু নিরপেক্ষ ; তিনি 
জীবের ইচ্ছানুষায়ী ফলই প্রদান করেন । কিন্তু মহান্তগুরু যে 
আচার্যয-নিব্বাচনের ভার কর্মকলভোগী দুর্ম্মেধোগ্রস্ত জীবের প্রতি 
না দিয়া স্বয়ং স্বীয় আচাধ)ত্ব বা জগদৃগুরুত্ব প্রচার করেন, গুরুর 
স্বরূপ, শিষ্যের স্বরূপ কীর্তন করেন, জীবের জ্ঞান, কর্ম, অন্তা- 
ভিলাধের প্রশ্রয় দেন না, এ সকল বস্তুর অপ্রাপ্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া 
আহারা দ্রোহাচরণ করিলেও তাহাদের মঙ্গলসাধনে বিরত হন না 
নিতান্ত গুরুবৈষ্ণববিদ্বেধী কোটি কোটি জন্ম নরকেপতিত থাকিবার 
নত অপরাধ না-করা পর্য্যন্ত কাহাকেও বঞ্চনা করিতে চান না__ইহাই 
উহার কৃপার বৈশিষ্ট্য । ' যাহারা গুরুনির্্বাচনের ভার অজ্ঞ অবি্া- 


গ্রস্ত জীবের উপর দিয়া, গুরুগিরির পিপাসার উপর লোকদেখান 


শ্রপেক্ষতা বা উদারতার আবরণ টানিয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যগ্র. 
হারা মহান্তগুরুর স্বরূপ বা তাহার কৃপার স্বরূপ জানে না এবং 
অধারা মহাগুরুর কৃপা বঞ্চিত বলিয়াই এরূপ শাস্ত্র ও মহাজনসিদ্ধান্ত- 
বিরোধী বিচারের আবাহন করিতে পারে। 


প্রকৃতপক্ষে মহান্তগ,কুর স্বীয় জগদ গুহ স্বয়ংই প্রকাশ করিবার- 
মাৰগকত৷ স্বীকৃত না হু হলে শাস্ত্র বা. মহাঁজনগণের, অবতীর্ণ হইবার - 
গান অর্থই থাকে নী। নারদ, বেদব্যাস, শুকদেব, স্বয়ং এন্মহা 


৯৬ প্রীগৌড়ীয়-গ্রবন্ধাবলী 


প্রভু বা কোন মহাজনই জীবের উপর গ,ব্লুনিবাচনের ভার দিয়া | 
নিজের! চুপ, করিয়া বসিয়া থাকেন নাই । তাহারা ্রীমন্তাগবত প্রকট | 
করিয়াছেন-_কীর্ত্তন করিয়াছেন। চেত্তযগুরুরূপী ভগবান হৃদয়ে 
অবস্থিত ও বাহিরে শাস্তররপে প্রকট থাকা সত্বেও মহান্তগুরুর | 

ভাব হইয়াছে এবং সেই আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত | 


হইয়াছে। মহাস্তগুরু তাহার আচার্য্যত্ব প্রকাশ না করিলে জীব যে 
চৈত্তাগুরুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিয়াও তাহাকে 
চিনিতে না পারিয়া অপরাধ করিতে পারেন, তাহা পণ্ডিত গদাধর 
গোস্বামিপ্রভু স্বয়ং অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীল নরোত্ত 


ঠাকুর মহাশয়ের গ্রীল লোকনাথ গোস্বাসি-প্রভুকে গুরুপদে বরণ: 
প্রভৃতির আদর্শ মহাভাগবতের চরিত্রেই দেখা যায়, উহ! বদ্ধজীবের ৷ 


পক্ষে সম্ভবপর নহে। 


“আমরা নিরপেক্ষভাবে শ্রৌতবাণী কীর্তন করিব, পরন্ত নিজ-: 


দিগকে আচার্য্য বলিয়া প্রকাশ করিব ন! এ সকল শ্রৌতসিদ্ধান্ত 


শ্রবণফলে মানব চৈত্তযগুরুর অকপট-কৃপা উপলব্ধি করিয়া তাহার | 
নির্দেশক্রমে যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকেই দীক্ষাগুরুপদে বরণ | 
এইরূপ বিচারও লোকবঞ্চনামাত্র। কারণ এঁরগ | 
প্রস্তাবেও পূর্বোক্ত সমস্তার অবকাশ থাকিয়া যায়। বিশেষত | 
শ্রৌতবাণী-কীর্্নে যোগ্যতা কাহার আছে, অথবা এরূপ তথাকথিত | 
উদারতা ও নিরপেক্ষতা রাজনীতিক্ষেত্রে ভোটার্থাঁদিগের ন্যায় প্রকাশে | 


করিবেন ।” 


OO 


 — শী 





সাধারণের রুচির উপর নির্ভর করিয়া অন্তরালে অন্তপ্রকার ব্যবস্থা" | 
অবলম্বনের ন্যায় ব্যাপার কি না, সেই প্রশ্ন এইখানে না তুলিলেও ইহা 


গ্রীগৌড়ীর-প্রবন্ধাবলী ৯৭ 


বলা যাইতে পারে, যেখানে মিশনের প্রশ্ন আছে, সেখানে বহু ব্যক্তি 
আচার্ধের কাধ্য করিলে মঙ্গল অপেক্ষ। অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অধিক । 
এ বিষয়ে ‘গৌড়ীয়’ পত্রে পুর্ব বিবেশভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
আচার্য্য হওয়া যদি বোকা শিষ্যের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া হয় 
এবং উহাই যদি গুরুদেবের শ্রেষ্ঠ সেবা হয়, তাহা হইলে যে মিশন 
গরুদেবের অভিন্নস্বরূপ, সেই মিশনের স্বার্থ যে কার্যে ক্ষুন্ন হয়’ 
তাহা গুরুদেবের সেবা নহে, পরস্ত অতি নিন্দিত ভোগলিগ্দা হইতেই 
উহার জন্ম । 

কষ্গপ্রসাদজ সুকৃতি উদিত না হওয়া পর্যন্ত জীবগণ চৈত্তাগুরুর 


 নিষ্ষপট কৃপা লাভ করিতে পারেন না । ইহা দ্বারা এরূপ বুঝায় না 
ই ফে কষ্প্রসাদই যখন চৈত্তযগুরুর কৃপালাভের মূল কারণ, তখন গুরু- 


করণ-ব্যাপারে জীবের কোন দায়িত্ব নাই, স্থুতরাং অযোগ্য ব্যক্তিকে 


| গুঁক্পদে বরণ করায় জীবের কোন দোষ হয় না, বস্তুতঃ তাহা নহে। 
| ইঞের প্রসাদ সকলের প্রতি সমভাবেই বধিত হইতেছে! যিনি স্বীয় 


সত্তার সদ্াবহার করিয়া তাহ! গ্রহণ করিতেছেন, তিনি কৃষ্ণ 
গরণাদজ স্বকৃতিবলে চৈত্তগুরুর কৃপা ও মহান্তগুরুর কৃপালাভ 
করিতেছেন। অনেক সময় যে দেখা যায়, অজ্ঞাতভাবে কাহারও 
ইতি সঞ্চিত হইল, তাহাতে এরূপ বলা যায় না যে, কৃষ্ণ কেন 
খাহাকেও অজ্ঞাতভাবে স্ুকৃতিসঞ্চয়ের সহায়তা করেন এবং কাহাকেও 
থাকেন করেন না। সুকৃতি জ্ঞাতসারেও হয়, অজ্ঞাতসারেও হয়। 
শাজারেও যাহাতে জীব স্ুকৃতি অর্জন করিতে পারে, তজ্জন্ত শব্দ- 
সপ আ্িরপে, শব-উচ্চারণকারী গুরুরপে কৃষ্ণ নিত্যই প্রকট 


৯৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


'আছেন। জীব যে সেই সুযোগ গ্রহণ করেন না, এজন্য তাহার বত | 
স্বভাবই দায়ী। জীব যদি স্বতন্্তাবশতঃ কৃষ্ণকৃপা গ্রহণে বিষ 
হইতে পারেন, তাহা হইলে পরম স্বতন্ত্র কৃষ্ণেরই 'বা স্ব ত্ভানে | 
কাহাকেও বিশেষ কৃপা করিবার অধিকার থাকিবে না কেন? রগ | 
করুণ কৃষ্ণের অবিচার নহে, পরস্ত উহাই তাহার করুণাময়ল্ে | 
নিদর্শন । কৃপা করিতে কৃষ্ণ বাধ্য নহেন, তথাপি কৃপা করা তাহার ) 
স্বভাব বলিয়াই সর্বততরনবতন্ কৃষ্ণ বিমুখ জীবকে উন্মুখ করাইবার | 
জন্য ব্যস্ত । কিন্তু সেই কৃপা জীবের একমাত্র জীবাতু হইলেও 
তিনি স্বতন্বতাবশে সেই কৃপা গ্রহণ করিতে চান না। আবার 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতদারে সঞ্চিত সুকৃতিবলে যখন চৈত্তযগুরুর নির্দেশে: 
নহান্তগুরুপাদপন্ন আশ্রয় করিয়া ভক্তিবিবেকযুক্ত হন, তখনই জীব | 
এই তত্ব উপলদ্ধি করিতে পারেন। তখন বুঝিতে পারেন, জীবের | 
বতগ্বতা কৃষ্ণের স্বতন্ত্রতার প্রতিদন্দ্ী নহে । জীবের স্বতন্ত্রতা কৃষ্ণে | 
বতন্তার অধীন হইলেই বাস্তবিক তাহার স্বতন্ত্রতা অক্ষুন্ন থাকে, | 
নতুবা মায়া আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে। 





২, শপ 


অভীষ্ট বস্তুর অন্থশীবরনপ্রণালী 





স্বীয় নিত্যাভীষ্ট বস্তুর উৎকর্ষ বউ আমাদের হৃদয়দেশ | 
অধিকার না করিতেছে, ততক্ষণ অনিষ্টে বা অনর্থে অর্থবিবর্ | 


যাইবার নহে। বিচিত্র-বিলাসপরায়ণ শ্রীনামপ্রভূর রূপমাধুখোর ৷ 





জ্রীগৌড়ীর-প্রবন্ধাবলী ৯৯ 


প্রমা্চর্যময়তা, তাহার গুণের পরম উদারতা, তাহার পরিকরগণের 
গরমচমৎকারিতা এবং তাহার লীলার পরমমাধুরীময়তা যদি শ্রবণের 
বিষয় না হয়’ তাহ! হইলে ইতর বস্তুর রূপ, গুণ, ক্রিয়ার আপাত- 
রমনীয়তার এন্দ্জালিক প্রভাব হইতে আমরা কি করিয়া মুক্ত 
হইতে পারি? লীলাপুরুবোত্তমের লীলাকথা কর্ণ-পুটে পান 
তাঁহার অমল, অমিয়-বিলাস নাম-রূপ-গুণ-চরিতগাথার অবণ-সেবাই 


৷ একমাত্র জীবাতু ; ভবরোগীর পক্ষে তাহাই বধ - তাহাই পথ্য । 


] 
| 


পিক ০ 


“সংসরসিন্ধুমতিছুস্তরমুত্তিভীর্ষো- 
নানযঃ প্রবো ভগবত; পুরুষোত্তমস্ত ৷ 
লীলাকথা-রসনিষেবণমন্তরেণ 
গুংসো৷ ভবেদ্বিবিধদুঃখদবাদ্দিতস্ত ৷? 
যতই বৈরাগ্যাভ্যাস ও প্রত্যাহার করা যাউক, প্রীমভ্ভাগবত বিধান 
দ্যাছেন--লীলাকথারসসেব। ব্যতীত, অন্বয়ের অনুকুল অনুশীলন 
গীত কেবল ব্যতিরেক নিরাস আর পরতিকুল-বর্জ্ধনে ভবরোগ 


যা না। 


বানগত্যে শ্রবণমুখে রূপান্ুশীলন, গুণানুশীলন বা লীলানু- 
“নই প্রয়োজন) তাহা প্রাকৃত সহজিয়ার ব্যাপারবোধে পরি- 
াগই করিতে হইবে_-এ বিচার ঠিক নহে। প্রাকৃত সহজিয়া- 
যা শষ্ায়ভাবে লীলাকীত্তন করে। আমরা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ 
_পয়োজনীয়তাটি অনুভব করি, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে লীলাকীর্তন 
ধন, সেই নিত্য ব্রজবাসীর অনুগত হইবার প্রয়োজনীয়তাটি 
করি না। আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহাজনগণ যখন 


] 
্া ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী | 


বলেন-_-এ গ্রন্থ পড়িতে তারে শপথ বিশেষ” অথবা “্তন্থা | 
শপথোহপিত” অথবা ‘দুর্ভাগা ন! বুঝে রাসলীলাতব্বসার। শুক; | 
যেমন নাহি চিনে মুক্তাহার ॥৮__তখনই আমরা নিশ্চিন্ত হয় | 
পুস্তকে ডোর দিই। কেনই বা শপথ কেনই বা বলিতে গিয়া; 
বলিতে পারেন না--একবার চিন্তাও করি না। প্রাণে ক্ষীণ | 
আঘাতও লাগে না-কেন এইরূপ শপথ দিবার প্রয়োজন হইল।' 
কিন্তু ইহা ত’ স্বাভাবিক অবস্থা নহে। রোগীর পক্ষে নিষিদ 
হইলেও পরমান্ন অতি উপাদেয় এবং রোগীর লোভও সেইদিবেই 
থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্ত আমরা নিশ্চিন্ত ; পড়িতে যখন; 
শপথ দেওয়া আছে, বেশ, পড়িলাম না; না পড়িলেই বা কি!] 
অনধিকারচষ্চা করিলে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া যাইতে হইবে, এট 
ত’ আমরা বুঝিলাম এবং পাছে প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়ি এই; 
আশঙ্কায় পুস্তকে ডোরও দিলাম; কিন্তু এক ব্যাধি দূর করিতে, 
গেলে যে আর এক ঘোরতর ব্যাধি প্রবল হইয়া উঠে, তাহার উপায় | 
কি? লীলা-কথা কেবল জীবন্ত, সিদ্ধ মহাপুরুষগণেই অস্বাদনী 
আমাদের উহাতে কোন প্রয়োজন নাই,_-তাহাই যদি হইবে, তাহা! 
হইলে শ্ীমন্তাগবত কেন বলিলেন--“নান্যঃ প্রবো,ভগবতঃ পুরুষোত্তমন্ত 
লীলাকথারসনিযেবণমন্তরেণ” ? 


| 








প্রশ্ন হয়, তবে কি এই অনর্থগ্রস্ত অবস্থাতেই লীলাকথ 
আলোচনা করিব? তাহা নহে। লীলাকথারসসেবায় সত্যই, 
আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু অধিকার নাহ শুনিয়া 
অমনি যে আমরা পুস্তকে ডোর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি, এইটিই 


শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী মা 


যে অত্যন্ত পরিতাপের বিবয়। আমাদের প্রাণে সেজন্য একটুও 
বেদনা বা দুঃখ বোধ হয় না। যাহা আত্মার বলকারক পথাস্বরূপ, 
আমাদের ব্যাধি এমনই কঠিন যে, তাহাও আমাদের পরিপাক হয় 
না। নৌকাও আছে, আমরাও আছি, কিন্ত মধ্যে রহিয়াছে 
চোরাবালির ব্যবধুন ; নৌকা স্পর্শ করিবার পূর্বেই প্রাণ হারাইতে 
হইবে। 

গত শ্রীরাধাষ্টমীবাসরে পরমারাধ্য শ্রীন্রীল আচার্য্যদেব বলিয়া- 
ছিলন-_“প্রীরাধারাণীর তত্ব একেবারেই আলোচনা করিতে হইবে 
না। যাহাদের হৃদয়ে উপলদ্ধি নাই, তত্ত্বকে intellectual feat 
মনে করিয়া! উচ্চাধিকারগত বিষয় লইয়া লিখিতে যায়, তাহাদের 
এদকল লেখা Summerily reject করিয়া দিতে হইবে। 
রাধারাণীর তত্ব উপলব্ধির বিষয় । নিরপরাধে গ্রীহরিনাম গ্রহণ 


[করিতে করিতে আপনিই স্ফু্তি পাইবে । এচড়ে পাকামি করিতে 
গেলে সর্বনাশ হইবে । অনধিকার চর্চা করিলে “বিনশ্যত্যাচন্মৌচ্যাদ্‌- 


খারুদ্রোহন্ধিজং বিষম্_এই প্রীমন্ভাগবতীয় বাক্যানুসারে বিষময় ফল 
ইইবেই হইবে 1% 

রীত্রীল আচার্ধযদেবের এই কথাগুলি আমাদের বিভিন্ন প্রকার 
বত বিভিন্ন প্রকারের রেখাপাতি করিবে। কিন্তু ইহা সত্য যে, 
বব সত বিষ ; নীলকঠের নিকট তাহা বিষ ব্যতীত আর কিছুই 
ই তবে সেখানে তাহার পরাক্রম নাই- ইহাই পার্থক্য । কিন্ত 
নিবীপাদপন্মের তত্ব, যাহা চির অমৃতময়, রসামৃতসিন্ধুম্থ- 


াংপনন নবনীতসারস্বরূপ, আমাদের দর্ভাগ্য এতদূর প্রবল যে, সেই 


১০২ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী | 


অমৃতও আমাদের পক্ষে বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। এ যে কত বড় ৷ 
দুর্ভাগ্য, তাহা মনে-প্রাণে সত্য সত্যই উপলব্ধি করিবার ভাগ্যইব৷ | 
আমাদের কবে হইবে? লীলারসকথাশ্রবণের যোগ্য আমরা নহি, | 
আমাদের হৃদয় সন্তৌগের কণ্টকে সমাচ্ছন্ন ; সর্বোৎকর্ষযুক্ত শ্রীনাম- ; 
প্রভুর এবং শ্রীনামবিলাসী শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরহক্ষেত্ররূপে পরিণত | 
হইবার যোগ্য এ হৃদয় নহে__ইহা অকপটে অনুভব করিয়া বেদনা । 
বোধ করিবার মত শুভদিন কি কখনও আমাদের হইবে না? তথাগি র 
আমরা কখনও চাহি নাই, অমন্দোদয়করুণাসিন্ধু গ্রীগুরুদে 
সর্ববোত্তমার সর্ববোত্তমা দয়াধারার আমাদিগকে অভিষিক্ত করিতে | 
গিয়াও কেবলমাত্র আমাদের শোচনীয়তম অযোগ্যতা৷ দর্শনে গভীর 
ছুখতরে “সম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কে! বা প্রতীতিমায়াতু' : 
বলিয়াই নীরব. হইয়া গিয়াছেন। আমাদের ভাগ্য কত মন্দ, | 
আমাদের অযোগ্যতা কত বেশী, এইটুকু ভাবিয়া দেখিব কবে]; 
চিদ্বিলাসবৈচিত্যের : অফুরন্ত ভাগারের সন্ধান দিবার 'জন্যই চিদ্‌- 
বিলাসী শ্রীগুরুপাদপদ্মের গ্রপঞ্চে প্রকটলীলা, কেবল অতন্নিরসন ( 
তাহার উদ্দেশ্য নহে। . কিন্তু আমাদের পাবাণ-হৃদয়ে আজ পর্যন্ত 
সামান্ত একটু রেখাপাত করিল না, ইহা মনে করিয়া দুঃখবোধ | 
কতদিনে হইবে? 

দোষ দেখিয়া হতাশ হইবার কিছু নাই। আমাদের যতই | 
দোষ থাকুক না কেন, শ্রীনিত্যানন্দের ওদার্য্ের সীমা নাই, ভিনি 
সংশোধন করিয়া লইতে কার্পণ্য করিবেন না। কিন্তু আমাদের; 
পক্ষে নিজদোষ স্বীকার করিয়া সত্যসত্যই সংশোধিত হইবার জর 








ভ্রীগৌড়ীর়-প্রবন্ধাবলী ১০৩ 


আর্তি আস! প্রয়োজন । আমরা অত্যন্ত মন্দ, কিন্ত তাহার জন্যও 
তত নহে। দুঃখ এই যে, আমরা তাহা স্বীকার করিতে চাহি না; 
মিথ্যা দন্তের ভরে মস্তক উন্নত করিয়াই আছি। কেন বাঁ শপথ 
₹ দিবার প্রয়োজন হয়, কেনই বা স্রীগুরুদেব তাহার সর্বন্থধনকে 
ই ব্লাইয়া দিতে যাইয়াও দিতে পারেন না, প্রকৃত প্রয়োজন আমাদের 
| কি, তাহা একবারও চিন্তা করি না। চিরদিন অনর্থযু্তই থাকিতে 
হইবে, রোগীই থাকিতে হইবে-__ ইহাই আমাদের বিচার। নিজের 
| মদ্ল ত’ কখনও ভাবিই না, যদি শ্রীগুরুবৈষ্ব অহৈতুকী কৃপা- 
৷ পরবশ হইয়া মঙ্গলের কথা জানাইতে আসেন, তখন তাহাদের 
₹ প্রতি মৎসর হইয়া কায়মনোবাক্যে তাহাদের দ্রোহাচরণ করিবার 
ই জনক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই । 
|. ছুখই বিরহ। এ দুঃখ যাহার চিত্তে জাগিয়াছে, তিনি ভাগা- 
 বান। এই ছুখবোধই প্রকৃতপক্ষে অন্বয়-অনুশীলন। প্রীগুরুপাদপন্লের 
১ বিরহ যতই উপলব্ধির বিষয় হইবে, ততই তাহার অন্বয়-অনুশীলন 
দে বিচ্ছেদবোধই প্ীগুরুপাদ-পন্নের সহিত যুক্ত বা অত 


| 
| 


| ক্রাইবে,__ অভীষ্ট প্রদান করিবে । 


| 
| 


সি ০ 


ৃ ভয় ও সংশয় 


তু ত তিনিবেশ হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়। ভগবান্‌ হইতে 
শন দ্বিতীয় বস্ধ-প্রতীতি যাহা হইতে হয়, তাহাই মায় 
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মায়াতে যতক্ষণ অভিনিবেশ থাকে ততক্ষণই জীবের ভয় হইয়া 
থাকে । | 
সাধারণ ভোগী ব্যক্তি সর্বদাই ভীতিগ্রস্ত। ভোগী সংসারের 


যে সকল বস্তুতে আসক্ত হয়, উহা নশ্বর । কোন্‌ মুহুর্তে উহা সমস্ত | 
সুখকে দুঃখে পরিণত করিয়া কালের কবলে কবলিত হয়, এই ! 
চিন্তায় ভোগী সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে । ধ্বংসশীল বস্তুর প্রতি আসক্তি বা: 


অভিনিবেশ দূর না হওয়া পর্যন্ত ভোগী জীব নির্ভয় হইতে পারে 
না, সুতরাং শান্তিও পায় না । 
নশ্বর বস্তুর প্রতি আসক্ত হইলে উহার অনিষ্টাশস্কা চিত্তকে সতত 


অস্থির করিবেই, ইহা! স্বাভাবিক । কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, | 
জড়ের হেয়তা দর্শনে উহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া যাহারা জড় 


নিরসন করিয়া চিদ্বস্তর প্রতি অভিনিবিষ্ট হইতে চেষ্টা করেন, 
তীহারাও নির্ভয় হইতে পারেন না। চিদনুশীলনকালে অনুশীলনীয় 


বস্তু এবং অন্ুশীলনকারীতে পাছে মায়া আসিয়া প্রবেশ করে, ৷ 


ইহাই ভয়। ভোগ্য জড়বস্ত পাছে হারাইতে হয়, ইহাই ভোগীর ভয়, 


আর ত্যাজ্য জড় বা অচিৎ পাছে কোনব্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়, | 
ইহাই ত্যাগীর ভয়। ভয়ের মাত্রাটি উভয়েরই সমান । বলিতে কি, | 


এই ভয়ই নিবিবশেষবাদের ভিত্তি । মহাজন গাহিয়াছেন___ 
“জড় প্রতি ঘুণা করি” ভজিতে প্রেমের হরি, 
স্বরূপ লক্ষিতে কর ভয়। 


স্বরূপ করিতে ধ্যান, পাছে জড় পায় স্থান, 
এই ভয়ে ভাব ব্ৰহ্মময় ॥৮ 
জড়ের প্রতি নিবিবশেষবাদীর বিলক্ষণ ঘৃণা । . পাছে সেই ঘৃণিত 
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 ভ্্ধ তত্বস্ততে স্থান পায়, ইহা চিন্তা করিয়া নিব্বিশেষবাদীর 
টাপনগর সীমা নাই। তন্ববস্তুকে বিলাসবান্‌ বাস্তব-সবিশেষ “হরি” 
রাপ নির্ধিবশেষবাদী কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিবে না। হরির 
ভন রূপ অভিধেয় এবং হরির সহিত জীবের প্রভু-দাসরূপ সম্বন্ধ 
নিরধিবশেষবাদীর নিকট আদর পায় না। বিলাস, বিচিত্রতা বা 
বিশেষ স্বীকার করিলেই মায়া আসিয়া পড়িবে, ইহাই নিবিবশেষ- 
বাদীর ভয়।. বিলাসেই স্বতন্ত্রতার প্রকাশএবং স্বতন্্রতাই চেতনার 
লক্ষণ | কিন্তু নিবিবশেষবাদীর চিদ-বস্ত স্বীয় স্বাধীন বৃত্তি পরিচালনা 
করিয়া জড় হইতে নিজকে পৃথক রাখিতে পারে না; বরং উহা 
চিরদিনই মায়াবশযোগ্য । ভয়ের মূল__দ্বিতীয়াভিনিবেশ এবং 
দ্বিতীয়াভিনিবেশের মূল অবিদ্যা বা মায়া। নিব্বিশেষবাদীর এই 
যে ভয়, ইহার মূলেও আছে দ্বিতীয়াভিনিবেশ ; অথচ নিরধিশেষবাদী 
দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকারে অসম্মত। মায়া বা অবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে 
মিথ্যা বা কল্পনা ইহাই নির্বিশেষবাদীর যুক্তি । অথচ সেই কল্পিত 
"মায়ার আক্রমণ কল্পনা করিয়া নিবিশেষবাদী সর্বদা সন্তর্ত । বস্তুতঃ 
নিবিশেষবাদীর চিত্বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ নাই, তাহার যোল আনা 
অভিনিবেশই জড় নিরসনের প্রতি । ভোগীর অভিনিবেশ ভোগ্য 
গড়বে আর ত্যাগীর অভিনিবেশ ত্যাজ্য জড়দ্রব্যে। নিবিশেষ- 
বাদী তত্বস্তকে অচিদ্.বিলক্ষণ চিৎপদার্থ ও নিজকে ব্ৰহ্ম বলিয়া 
কৰলত্মবাদ স্থাপনপূর্ববক মায়াকে মিথ্যা, কল্পনা বলিয়া অস্বীকার 
করিতে যত চেষ্টাই করুক না কেন; প্রকৃতপক্ষে তাহার দৃষ্টি জড় 
বতীত আর. কিছু দেখিতে পায় না, তাহার চিন্তাও জড়কে অতিক্রম 
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করিতে পারে না। এইজন্য চিদ্বিলাসে যাহারা বিলাসী তাহানে 
নিকট নিবিশেষবাদীর চিন্মাত্রবাদ মায়াবাদমাত্র । মায়াবাদে বিশ 
মায়া বাতীত আর কিছুই নাই। | 

মায়া বা জড়ের প্রতি অত্যন্ত গাঢ় অভিনিবেশফলেই এ 
ভয়ের উৎপত্তি হয়। তত্বস্তকে অতদ্বস্ত মায়া দুষিত করিস 
পারে, অপ্রাকৃত বস্তুতে জড়ের ভালমন্দবিচার স্থান পাইতে পার, 
এই ভয়ই মায়াবাদের স্বরূপলক্ষণ। শঙ্করান্থগত বলিয়া পরি 
প্রদানকারী প্রকাশ্যে তববস্তর চিদ্বিলাস চিদ্বিগ্রহ-অন্বীকারকী 
নিবিশেষবাদীই যে কেবল মায়াবাদী, তাহা নহে ৷ মায়াবাদ | 
সর্বত্রই স্পষ্টাকারে প্রকাশিত হয় বা হইবে, এমন কোন কথা নাই| 
সেব্য ভগবান্‌ ও সেবক ভগবান্‌ অর্থাৎ বিষয় ও আশ্রয়ের নি! 
বাস্তবতা, অতীন্ত্িয়ত্, অপ্রাকৃতত্ব মুখে স্বীকার করিয়াও অন্তর 
প্রচ্থন্নভাবে মায়াবাদের আবাহন হয় । যেখানে অধোক্ষজ ভগ; 
ও ভাগবতের নিরঙ্কুশ স্বত্ত খর্ব করিবার ইচ্ছা যে-কোন 
আকারে উপস্থিত হয়, অধোক্ষজের প্রতি যেখানে মৎসরতা বর্তমান 
সেখানে মুখে যাহাই বল৷ হউক না কেন, অন্তরে -অধোক্ষজ-বিলাদ! 
বিরোধী মার়বাদবিষই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রীপুরুমুখনিঃ | 
শ্রৌতবাণীতে অন্তমনস্কত৷ আসিলেই অনর্থযুক্ত জীব হয় ভো 
হইবে, না৷ হয় ত্যাগী হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয় আসিয়! উপস্থি। 
হইবে। জড়াভিনিবিষ্ট বন্ধজীব নিজকে জড়পদার্থ বলিয়াই জর 
করে। স্ব-স্বরূপজ্ঞান না থাকায় হরি-গুরু-বৈষ্ঞবের স্বরূপদর্প! 
তাহার হয় না। হরি-গুরু-বৈষবকে মুখে অধোক্ষজ বলিয়া স্ব 
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হরিয়াও মৎসর প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী তাহাদের কৃপালোকে তাহাদের 
্বণদর্শনের যত্ন না করিয়া একটা কল্পনামাত্র হৃদয়ে পোষণ করে । 
কিন্তু অধোক্ষজ তত্ব বদ্ধজীবের কল্পনান্ুযায়ী প্রকাশিত হন না। 
নিিশেষবাদীর পন্থুধারণার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহার স্বেচ্ছা- 
স্ত্রী তিনি প্রকাশ করেন। ইহা তাহার অপার করুণা হইলেও 
ভীতিগ্রস্ত নিবিশেষবাদীর চক্ষু অধোক্ষজবিলাসকে জড়বিলাসই 
দেখে। জড়ের প্রতি তাহার বিষম ঘৃণা; কাজেই অধোক্ষজের 
বিলাসকেও সে জড়জ্ঞানে হেয় বোধে পরিত্যাগ করিয়া থাকে । জড় 
হেয় বটে, কিন্তু স্বরূপ ত আর হেয় নহে। জড় নিরসন করিতে 
গিয়া স্বরূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে না, ইহা ভীতিগ্রস্তের বিচারে 
স্থান পায় না। অধোক্ষজ-বস্তর অধোক্ষজত্ব মায়াবাদী বিচারই 
করে না। কিন্তু প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী তত্ববস্তুটি যে অতীন্দ্রিয়, অধোক্ষজ 
-ইহা স্বীকার করে। স্বীকার করিয়াও তীহার চতুদিকে নিয়মের 
গণ্ডী স্থ্টি করিতে উদ্যত হয়। তাহাদের ধারণা- অধোক্ষজকে 
ব্বজীবের অন্ধ ধারণার আসামী হইতেই হইবে, ্বতত্হীন 
বকর্তৃত্ধ হীন, মনোধর্মের পুতুল হইতেই হইবে! যতক্ষণ বদ্ধজীব 
তাহার মায়িক ধারণার অনুকূলে তাহাকে দেখিতে পাইবে, ততক্ষণই 
তিনি চিদ্বস্ত থাকিবেন, আর যখনই স্বতন্তা প্রকাশ করিবেন 
তখনই তিনি জড়বস্ত হইয়া যাইবেন। ভীতিগ্রস্তের ইহার বিচার । 
বদ্ধজীব অধোক্ষজ সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করে যাহা ধারণা করে তিনি 
বদি তাহা হইতেন, ভাহা হইলে তিনি নি্বিশেষই হইয়া পড়িতেন, 
প্রাকৃত হইয়া যাইতেন কিন্ত বাস্তবিক ‘তিনি তাহা নহেন। যতদিন 
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বদ্ধধারণা প্রবল থাকিবে, ততদিন এই তত্ব উপলব্ধি হইবে না? 
অধোক্ষজ তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিলেও মায়াবাদ-কলুখিত জী! 
তাহা দেখিতে পাইবে না। গুরুদেবতাত্ম হইবার বিচার অর্ধ! 
শ্রোত পথে গুরুপাদপন্মের সহিত সম্যক যুক্ত হইবার বিচার পরি | 
ত্যাগ করিয়| নিজের অন্ধধারণা বা তর্কপথকে অবলম্বন করিতে: 
গেলেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ প্রবল হইবে । তখন হয় ভোগী হয়| 
জড়ে স্বরূপবুদ্ধি করিয়া সর্বদা ভীতিগ্রস্ত থাকিতে হইবে, নন! 
ত্যাগী নিবিশেষবাদী হইয়া স্বরূপবিলাস্কে জড়বুদ্ধি করিয়া উহা 
স্বীকার করিতে ভীত হইতে হইবে । 


এই ভয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আসে সংশয়। সংশয় নাস্তিকতার: 
প্রচ্ছন্ন রূপ।  সংশয়াত্মা অবিশ্বাসী । শাস্ত্র, সাধু, গুরু _দকনে 
প্রতিই তাহার অবিশ্বাস। শরণাগত বিশ্বাসী; কিন্তু সংশয়ায়! 
বিশ্বাসী নহে। সংশয়াত্মা দাস্তিক। তবে এই দাস্তিকতা স্পষ্ট নয়৷ 
প্রচ্ছন্ন । কারণ, দাস্তিক হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে স্পষ্টভাবে উপেক্ষা কে, 
তাহাদের বাক্য স্পষ্টভাবে অবহেলা করে।  সংশয়াত্মা বাহির 
আনুগত্যের ছলনা করে; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে সে অনুগত নহ।! 
মাপিয়া লইবার বুদ্ধিই তাহার যোল আনা ।  হরি-গুরু- বৈ] 
অধোক্ষজত্ব মুখে স্বীকার করিয়াও যাহারা অন্তরে উহ! অবিশ্বাস করে! 
তাহারাই সংশয়যুক্ত। নিত্য আনুগত্যের ছলনাযুক্ত মায়াবাী, 
সংশয়াত্মা। মায়াবাদী ভীতিগ্রস্ত, আর নাস্তিক-_দস্তপরায়া।/ 
সংশয়াত্মা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ও প্রচ্ছন্ন দাম্ভিক ; সুতরাং সে মায়াবী 
ও নাস্তিক হইতেও অধিকতর নিন্দনীয় । সংশয়াত্মার লক্ষণ এই ( 
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তাহার যতকিছু শংসয় সমস্তই সাধুগুরু ও তাঁহাদের বাণীর প্রতি। 
মশয়াত্মার নিজের প্রতি সংশয় নাই, নিজের প্রতি তাঁহার অথগু 
বিশ্বান। নিজেকে সে বদ্ধজীব বলিয়া জানে । বদ্ধজীবের ধারণ! 
প্রাকৃত, দর্শন অসম্পূর্ণ, বদ্ধজীবের বিচার ভ্রমময়-__ইহা! সমস্তই 
স্বীকার করে; কিন্তু স্বীকার করিয়াও নিজের প্রতি তাহার অন্ধ- 
বিশ্বাম। আমাদের হৃদয়ে শত শত অনর্থ, অন্যাভিলাব, কপটতা 
কুটিনাটি, আমাদের বিচারে হেয়তা, অসম্পূর্ণতা, ভ্রম থাকা সত্তেও 
আমরা ঠিক আছি, আমাদের মধ্যে কোন গোলযোগ নাই। যত 
দোষ, যত অপরাধ গুরুবৈষ্ণবই করিষা থাকেন-_-এই বিচারে গুরু 
বৈষণবের প্রতি বিচারদণ্ড প্রয়োগে সংশয়াত্মা সর্ববদ! উদ্যত | 

ম'শয় ও জিজ্ঞাসা এক বস্তু নহে। সম্পূর্ণ স্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত 
না হওয়া পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা থাকে । সাধকমাত্রেই জিজ্ঞাস্্। কিন্তু 
মংশয়াত্মা ও জিজ্ঞাস্ুর ভেদ এই যে, জিজ্ঞান্থ-_-শরণাগত। তিনি 
অবিশ্বাসী নহেন। হরি, গুরু ও বৈষ্ণবের সবই ভাল? তাহাদের 
কোন দোষ নাই। তাহাদের চরিত্রে যে আপাতবিরোধ দৃষ্ট হইতেছে 
উহা প্রকৃতপক্ষে তাহাদের চরিত্রে নাই । আমাদের বিচারে জড় 
মাছে বলিয়া আমরাই বিরোধ দেখিতেছি। তাহার! যে ভূমিকায় 
অবস্থিত সেই ভূমিকায় পৌঁছিতে পারিলে এই বিরোধ দর্শন আর 
ইইবে না এই বিচারে দৃঢ় আস্থা রাখিয়া জিজ্ঞাস্থ reconcile 
করিতেই যত করেন, সংশয়াকুলের ন্যায় গুরুবৈষ্ণবকে সংস্কার করিতে 
গন না। গুরুবৈষ্ণবের ভূমিকায় উপস্থিত হইয়া চিন্ময় চ্ুর্ধারা 
বৈফবের পূর্ণ চিদানন্বিগরহ দর্শন করিব ইহাই জিজ্ঞাসুর বিচার । 
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আর স্বয়ং জড়ে আবদ্ধ থাকিয়া গুরুবৈষকেও জড়েই নামাইয় | 
আনিব, নিজেকে জড়পিও জানিব, গুরুবৈষ্বকে ও জড়পিগুরূপেই ৰ 
দেখিব ইহাই সংশয়াত্বার বিচার। আপাতদৃষ্টিতে স শয়াত্মা ও ; 
জিজ্ঞান্থকে সমভূমিতে অবস্থিত মনে হইতে পারে, কিন্তু গ্রকৃতপন্গে | 
তাহা নহে। তাহাদের চিন্তবৃত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একই আকাশে 
অবস্থিত হইয়াও চাতকের দৃষ্টি উদ্ধদিকেই থাকে ; কিন্ত শকুনির দৃষ্টি | 
থাকে নিয়ে, গলিত মাংসের প্রতি। মাংসদৃক্‌ সংশয়াত্মা যত উচ 
বিষয়ের বিচার করুক, তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিবে জড়ের প্রতি। 

জিজ্ঞাস্থর $0৫07 ঠিক আছে। তিনি জানেন, ভক্তি 
নিরপেক্ষা। ভক্তির বিচারে অভক্তি কখনও প্রমাণ হইতে পারে 
না। সেই মান যন্ত্ৰটিকে ঠিক রাখিয়া তিনি যাহা কিছু বিরোধ 
দেখিতে পান তাহার সম্বন্ধে সামপ্রস্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্ত 
সংশয়াত্মার মানদণ্ড নাই, আর থাকিলেও শাস্ত্র সাধুবাক্য তাহার 
মানদণ্ড নহে, তাহার প্রচ্ছন্ন দাস্তিকতা বা মাপিবার বুদ্ধিই তাহার 
শানদণ্ড। মাপিয়া লইব-_ইহাই সংশয়াত্মার যুলমন্তর ৷ 

ভয় বা সংশয় আত্মার নহে ; উহা বিকৃত জড় মনের বৃত্তি! 
কিন্তু প্রকৃত জিজ্ঞাসায় কপটতা নাই। তাহাতে উম্মুখতা, সম্বয় 
আছে। ভয় ও সংশয় কপটতা-মাত্র । 

সংয়াত্মাও অনেক সময় জিজ্ঞাসার ভাণ করে। সংশয়াত্ম 
বলিয়া থাকে, আমি যখন বদ্ধজীব, বদ্ধ ধারণা করাই আমার স্বভাব, 
ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিলে, আমি. যখন বুঝিতে পারি না, তখন 
আমাকে আমার উপযোগী করিয়াই উপদেশ দেওয়া হউক! প্রকৃত 





| 
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পক্ষে উহা সরল জিজ্ঞাস! নহে, কপটতামাত্র। স্বরূপে কাহারও 


৷ বন্ধতা নাই; বদ্ধধারণ। পোষণ করাও স্বরূপের স্বভাব নহে। যাহা 


ঘটনাক্রমে আসিয়া গিয়াছ, তাহাকে দূর করাই দরকার । বদ্ধত! 


| রাখিয়া দিয়া মুক্তের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইবার ইচ্ছায় আন্তরিকত। 


নাই। স্বরূপের স্বভাবে সন্দেহ, সংশয় বা অজ্ঞানতা--কিছুই নাই । 
মাবার স্বরূপের উপর যে অস্বচ্ছ আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা 
যাহাতে দূর হয়’ তাহার কৌশল তাহারাই জানেন, যাহারা স্বয়ং 


স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। আমি যাহা কল্পনা করি, তাহা উপায় নহে। 





যাহাতে আমি আমার স্ব-্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, সেইজন্তাই 
গুরুদেবের পতিত-পাবন-লীলা জগতে নিত্য প্রকট রহিয়াছে । গুরু- 
দেবের সেই লীলার তাৎপর্ধয হৃদয়ঙ্গম করিবার অকপট আকাঙ্া 
নই প্রণিপাত ও সেবাসহকারেই পরিপ্রশ্ন আসিবে। স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই জিজ্ঞাসা। আমি বদ্ধ, এ ধারণাটি দৃঢ় 
করিয়া রাখিয়া বদ্ধতার উপযোগী করিয়া স্বরূপের কথা বলা হউক, 
“কথা বলা নিরর্থক । বদ্ধতার উপযোগী অর্থাৎ বিমুখ মন যাহাকে 
কচিকর বলিয়া গ্রহণ করিবে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়তপ্তিকারিণী কথা 
‘পের কথা নহে। বদ্ধতার উপযোগী কথা দ্বারা বদ্ধতাই বৃদ্ধি 
গাইবে। বদ্ধতা কিছু আমাদের স্বরূপ নহে। স্বরূপের কথা অবি- 
মিশ্ররপে কীত্তিত হইলেও তাহা উপলব্ধি করিবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা 
বামাদের আছে বলিয়াই জড় জগতে বৈকুণঠবস্তর অবতার ; তাহা 
= হইলে উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। আমরা যদি নিক্ষপট ও 
হই, তাহা হইলে স্বরূপে বার্তা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য 
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কখনই হইবে না, বরং উহাই সর্বাপেক্ষা সহজরূপে প্রতিভাত হইবে৷ 
গুরুপাদপন্র হইতে সহজ সরল পারমাধিক ব্রাহ্মণত| হইলেই স্বরূপ, 
জিজ্ঞাসা বা ব্ৰহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়া যায়। গুরুদেবের সেই 
অধিকার-দানে কোন প্রকার কুষ্ঠা নাই। কিন্তু গুরুপাদপদ্ম হইতে | 
স্বরূপের পরিচয় লাভ করিবার পূর্ণ অবকাশ পাইবার পরও যদি 
“আমি বদ্ধ” এই জ্ঞানই প্রবল রহিল এবং গুরুদেব-কীর্তিত বাণী 
বর্মকে বিজাতীয় বোধ হইল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, গুরুদেবের | 
কপা-গ্রহণে ইচ্ছা পূর্বক পরামুখ হইয়াছেন। অবিশ্বাসী, কপট। 


তাহার জিজ্ঞাসাও সরলতার ভাণমাত্র কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনি : 
জানিতে চাহেন না । 





-€-_ ॥ 
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ীগুরুপাদপননে মর্তযবুদ্ধ, অবিশ্বাসই আমাদের সর্বপ্রকার র 
অমঙ্গলের মূল। ইহা হইতে প্রথমে সন্দেহ, তংপরে নাস্তিকতা ৷ 
আসিয়া আমাদের শ্ীহরি-গুরু-বৈষব-সেবাবৃত্তি সব করিয়া দেয় র 
এবং জগতের সকল লোককে শ্ীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা[হইতে বিমুখ, | 
বা নাস্তিক করিয়া দেওয়াকেই স্ব-পর-মঙ্গলের কার্য বলিয়া বিবেচিত 
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প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী রা 
হয়| আমরা নিজেরা কখনও যেন এই প্রকার ছর্দৈবগ্রস্ত না হই 


৷ এবং অপরকেও এই প্রকারে ছুর্দৈবে পাতিত না করি,_এ বিষয়ে 
| সর্ঘদা বিশেষ সাবধান থাকা একান্ত কর্তবা ৷ 


নি্ধপট, শরণাগত আত্মমঙ্গল-লাভেচ্ছ শ্রীগুরু-সেবকগণ 


৷ পুব্চবের নিন্দ্যকর্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণভজন করে, 


) এইমাত্র জানে ॥”_এই প্রকার বিচারে সর্বক্ষণ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
৷ নিজে সর্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনে__শ্রীহরি-গুরু-বৈষুব-সেবায় 
ই নিযুক্ত থাকেন এবং অপর সকলকে এই প্রকার আচার-প্রচারের দ্বার 


আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে সর্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্নে ও শ্রীহরি- 
গুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত রাখেন; ইহাই তাহাদের স্ব-পরমঙ্গল- 


 চিন্তা। 


মনোধমি-ব্যক্তিগণ সর্বদা দোছুল্যমানচিত্রবৃত্তিবিশিষ্ট | 


ই হইয়া দাড়াইবার একটা ভিত্তি তাহাদের নাই। তাহারা কোন সময় 


মনে করে-_হরি-গুরু-বৈষ্ণব সত্যবস্ত, তাহারা নিত্যকাল জগতে 


হা হরি-গুরু-বৈষ্ব সেবা করাটাই ভাল। আবার পরমুহুর্তে 


| বিচার করে-_হরি-গুরু-বৈষ্ণব বলিয়া কোন বস্তু জগতে নাই, কিংবা 
₹ ইরি-গুরু-বৈষ্ণব আছেন কি না, সন্দেহ; সুতরাং হরি-গুরু-বৈফব- 
ই দিবা ছাড়িয়া ভোগী বা ত্যাগী হওয়াটাই ভাল। এই প্রকার অনর্থ- 
সত চঞ্চলমতি ব্যক্তিগণকে যেন আমরা আমাদের সুছুল্ভ মনুস্ত- 
জীবনের আদর্শ না করি। Ey - 

“আচাধ্যং মাং বিজানীয়াং” শ্লোকের মর্ম্ানুসারে শ্রীগুরুপাদ- 
পননকে-শ্রীআচার্য-পাদপন্রকে ভগবদ্বস্ত, নিরস্তকৃহক বাস্তব বস্ত 


১১৪ জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করত সর্বদা তাহার একান্ত শরণাগত থাকিয়া 
তাহাতে সর্বদা যুক্ত থাকিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ব ও সেব-বৃজি 
সহিত গ্রীতিপূর্ক শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্ধামী প্র 
পাদপন্নরূপে আমাদের চিন্তে উদিত হইয়া আমাদের এমন সুবুদ্ধি 
প্রদান করেন - বদ্ধারা সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় শ্রীহরি কথা-শ্রবণ-কীর্ঘঃ 
ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আমরা উত্তরোত্তর প্রচুর বল ও প্রবণ 
উৎসাহ পাইরা থাকি। অতএব আমর! যেন প্রগুরু-পাদপান্। 
সহিত-_শ্রীমাচার্ধ্য-পাঁদপন্ধের সহিত এবং সেই গুরুপাদপন্ন_: 
আঁচার্্য-পাদপন্নের শরণাগত, অনুগত ও তাহাতে সতত যুক্ত গুদ 
বৈষ্ণৰগণের ্রীপাদপদ্নের সহিত সর্বদা সংযুক্ত থাকিতে 'পারি,-। 
কখনও যেন বিযুক্ত হইয়া না পড়ি, এ বিষয়ে সর্বদা বিশেষ সর্ত্বত| 
অবলম্বন করা আবশ্যক | | 
এই প্রকার নিত্যারাধ্য গ্রীহরি, সদ্গুরু বা শুদ্ধবৈষব এ) 
তাহাদের একান্ত শরণাগত--একান্ত অনুগত নিষষপট সেবকগণের| 
মধ্যে অর্থাৎ এই দুইয়ের পরম্পরের প্রতি গ্রীতি বা প্রাণের টান ক! 
অধিক ও তজ্জন্ত তাহাদের মাহাত্ম্য কি প্রকার, তাহা জানাইতে গিয়| 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'জানাইয়াছেন,_ ৷ 
“সেই--ভক্ত ধন্ত, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। 
সেই-_ প্র ধন্ত, যে ন৷ ছাড়ে নিজ: জন | 
ছর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্ত-স্থানে ৷ 
সেই ঠাকুর ধন্ত, তারে চুলে ধরি’ আনে || 
১৮৮: অ ৪৪৬৪৭). 











প্রীগৌড়ীর-প্রবন্ধাবলী ১১৫ 


এইখানে গ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু কাহাকে ধন্য ভক্ত, শুদ্ধ 

ভুক্ত শুদ্ধবৈষ্ণৰ বা সেবক বলিলেন ?-যে সেবক গ্রীহরি-গুরু- 
| বৈষ্ণৱ-পাদপদ্ম কখনও ছাড়েন না, তাহাকেই ধন্য সেবক ধন্য ভক্ত 
| বলিলেন। বাস্তবসত্যবস্ত শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব-পাদপন্ন সর্বদা দৃঢ়- 

রাগ ধরিয়! থাকেন বলিয়া, কখনও ছাড়েন না বলিয়! বাস্তবসত্যবস্ত 
৷ গীহরি-গুরুবৈষ্ণব-প্রভু সেই ধন্য সেবককে কখনও ছাড়েন না। এই 

প্রকার ধন্য ভক্ত বা সেবকের দৈবাৎ কোন দুর্দেব উপস্থিত হওয়ায় 
| তিনি যদি শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব-পাঁদপদ্ম ছাড়িয়া দূরদেশে চলিয়া 
' যাইতে চান, তাহা হইলে ধন্য প্রভু- ধন্য ঠাকুর শ্রীহরি, প্রীগুরুপাদ- 
| পদ, শ্রীআচারধ্যপাদপন্ন, শুদ্ধবেষ্ণব-পাদপন্ন তাহাকে চুলে ধরিয়া 
৷ খাবার তাহাদের শ্রীচরণপাশে টানিয়া আনেন। 

শীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও আমাদিগকে আর একটি বিশেষ 
ঘাশার কথা জানাইতে গিয়া বলিয়াছেন, 
| “আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরুন্দর । 
এ বড় ভরসা চিন্তে ধরি নিরন্তর ॥” 

১. (চৈ 58 আঃ ১৭১৫৩) 
| অর্ধ গুরুদেব, আচার্য্যদের বা শুদ্ধবৈষ্ণবকে আমরা আমাদের 
| ইই বলিয়া জানি, যেহেতু তাহারা সর্বজীবোপান্ত কৃষ্ণ বা 
টড তাহাদের একমাত্র আরাধ্য গুরু বা প্রভু বালিয়া! 
| খনি ও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় তাঁহারা তাহাদের 
“গরম শরীক বা শ্রীগৌরসুন্দরের সর্বপ্রকার অভিলাষ পরিপূরণ 

ইতি কার্য করিয়া থাকেন; ইহাই আমাদের বিশেষ 





১১৬ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


ভরসার নিদর্শন। এই প্রকার প্রভু, গুরু,আচার্যয, বৈষ্ণব বা সূ 
সঙ্গ সৰ্ব্বক্ষণ পাইলেই আমরা আত্মমঙ্গল-পরমঙ্গল লাভ করিতে পা 
যেহেতু ইহারা সবক্ষণ শ্রীগৌরসুন্বরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর-কার্ষে নিয় 
থাকেন বলিয়া আমাদিগকেও সর্বদা শ্রীগৌরসুন্দরের ইন্দিয়ৃত্তিক| 
কার্যে নিযুক্ত রাখিতে চান, শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব-সেবায় বিশেষ | 
সাহিত করেন, কৃষ্ণেতর চিন্তা বা কৃষ্ণের বিষয়ে কখনও কোনপ্রকারে। 
আমাদের মনোনিবেশ করিতে দেন না,_ ইহাই আমাদের পর 
মঙ্গল-লাভের একমাত্র আশা ভরসা । 

মহাজন-বাক্যে একটি নিরাশার কথাও আমরা শুনিতে পাই।| 
যাহার! শ্রীগুরুদেব বা গ্রীআচার্য্য-পাদপদ্নে সন্দিহান’ বিশ্বাসহীন। 
তাহারা নিজেরা সর্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু বৈষণব-সেবায়-_্রীগৌরনুন্দার, 
ইন্দরিয়তৃপ্তিকর কার্য্ে নিযুক্ত থাকিতে পারে না এবং অপরকে! 
সর্বক্ষণ এই প্রকার সেবা-কার্ধযে নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হয় না, গর 
অপর কেহ যতটুকু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ব-সেব:_-গ্রীগৌরবুন্দরে 
ই্জিযতৃপ্তিকর কার্য্য করেন, তাহা হইতেও নানাপ্রকারে নিরুংসাহি 
করিয়া তাহাদিগকে শ্রীরি-গুরু-বৈষ্তব-সেবা-বিমুখ করিয়! দেয় ৭ 
শ্রীহরি-গুরুবৈষব-বিদবেষী নাস্তিক করিয়া তুলে। এই প্রকার 
ব্যক্তিগণকে যদি আমরা আমাদের আত্মীয়, মুহৃৎ, প্রভু,গুরু, বৈধ 
সাধু বলিয়া বিচার করি, তাহা হইলে ইহাদের সঙ্গ-ফলে আমাদের 
চেতনের বৃত্তি শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবে বিশ্বাস, - তাহাদের প্রীপাদপণ্র 
শরণাগতি, শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি জ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-মেবা 
বৃতিসমূহ ক্রমশঃ কমিতে কমিতে ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব সম্পূর্ণ অবিশ্বা 
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৷ ননাহ,তংপরে শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব বলিয়া কোন বস্তু জগতে নাই, 
| পঅর্ধকাম-মোক্ষ বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাবলাভই মন্ুস্জীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য, এরূপ নাস্তিকতা আনয়ন করিয়া আমাদের সেবো- 
৷ নুখতাবৃত্তি একেবারে স্তদ্ধ করিয়া দেয় - আত্মবিনাশ সাধন করায়। 
! আমাদের এই প্রকার দুর্দ্দেব লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 


গাহিয়াছেন__“মাধব হাম পরিণাম নিরাশ” 
নিষ্ষপট আত্মমঙ্গলকামী শ্রীগুরু-সেবক সর্বদা শ্রীহরি-গুরু-বৈষুব- 
চরণে একান্ত শরণাগত থাকিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির 
দ্বারা প্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অমায়ায় কৃপা-লাভে নিত্যমঙ্গলের রাজ্যের 
দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাহার সঙ্গের দ্বারা তাহার সেবোন্মুখ- 
বৃত্তি, সেবোৎসাহিতা উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতেছে, দিন দিন ভজনোন্নতি 
হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন; পক্ষান্তরে কাহার সঙ্গ 
ট্াহার সেই সেবা-বৃত্তিকে স্তব্দীভূত করিতেছে, সেবোৎসাহিত। 
কমাইয়া দিতেছে ক্রমশঃ নাস্তিকতার দিকে অগ্রসর করিয়া আত্ম- 
বিনাশ-সাধনের চেষ্টা করিতেছে তাহাও তিনি বিশেষরূপে উপলদ্ধি 
করিতে সমর্থ হন। 
এই প্রকার আত্মমঙ্গলকামী নিষ্ষপট, শরণাগত সেবক সর্বদা 


 শ্ররু-গৌরাঙ্গের প্রীপাদপন্সের সহিত সংযুক্ত থাকায় ও সর্বক্ষণ 


| কীয়মনোবাক্যে তাহাদের 'গ্রীতিজনক কার্য করিবার চেষ্টা করায় সেই 
 শ্রগুরু-গৌরাঙ্গই তাহাকে অমায়ায় কৃপা-বিতরণের নিদর্শনস্বরূপ 
 অন্ত্যামী ঠৈস্ত গুরুরূপে সেই ব্যক্তির চিত্তে উদ্দিত হইয়া তাহাকে 
এমন স্ববুব্ধি প্রদান করেন-_যদ্দারা তিনি সদ্‌গুরু-অসদ্গুরু, সাধু 


১১৮ জ্রীগোড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


অসাধু বৈষ্ণব-অবৈষ্চৱ, কনিষ্ঠ-মধ্যম-উত্তম অধিকারী বা শ্রীহরি-গরু 
বৈষ্ণব-বিদ্বেষীকে ঠিকভাবে চিনিয়া যথাযথ সম্মান বা ব্যবহাঃ | 
প্রদর্শন করিতে পারেন । তখনই “অ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে বুদ 
নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।” শ্রদ্ধাবান্‌ জন; 
হয় ভক্তি-অধিকারী। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী |” 
“কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি, উত্তমে শুশ্রাধা জানি।” “ঈশ্বরে 
প্রেম, তদখীনে মৈত্রী, বালিশে কৃপা, দ্বেধীকে উপেক্ষা” ; “যে ফে | 
বৈষ্ণৱ চিনিয়া লইয়| আদর করিব যবে। বৈষণবের কৃপা যাহে সর্ব, 
সিদ্ধি অবশ্য পাইব তবে ॥৮ : «বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্বদা পবিত্র, থেই 
নিন্দে হিংসা করি'। ভক্তিবিনোদ, না সম্ভাসে তারে, থাকে সদ 
মৌন. ধরি” ॥৮ : “ক্রোধ ভক্তদ্বেধীজনে ? «গুরু-গৌরাঙ্গ-বিরোধী | 
নিজ-জনে জানি পর” ;:“মদ্িরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। 
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য- কহিল তোমারে ॥৮ এত পরিহারেও যে পাগী 
নিন্দা করে। তবে লাথি মার তার শিরের উপরে ॥* অপি চেং | 
ম্রাচার ভজতে-মামনন্যভাক্‌” “ন প্রাকৃত্বমিহ ভক্তজনস্ত গশ্ে" 
“গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্যাকাধ্যমজানতঃ*_ ইত্যাদি মহাজন ও শান্তর ূ 
বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য তাহার উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে । | 
পূবোক্ত শৌভপপ্থা অবলম্বন ব্যতীত মাংসদৃক্‌ হইয়া আধ- 
ক্ষিক দৃষ্টি, জ্ঞান বা সম্বলকে অবলম্বনপূর্ধক দাস্তিকতার দ্বারা অর্থাং 
আরোহ-পন্থায় শ্রীগুরুদেব, আচার্য -বাঁ শুদ্ধ-বৈষকে মাপিতে বা 
বুঝিতে গেলে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের সহিত যুক্ত থাকা হয় নাও প্রীতি" 
ুর্বক তাহাদের ভজন হয় না এই হেতু ্ীরু গৌরাঙ্গ সেই ভোগী 











প্রীগৌড়ীর়-গ্রবন্ধীবলী ১১৯ 


নান্তত্াগী দাস্তিক ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাকে বুদ্ধিযোগ 


| অৰ্থাৎ সুবুদ্ধি প্ৰদান করেন না; তৎফলে সেই ব্যক্তি মোহবিভ্রান্ত 


য়া অসদ্গুরুকে _ সদৃগুরু গুরুকে _অদদ্গুরু, শ্রীনামের- 


৷ আচার গ্রচারকারী টি ভোগী, ব্যভিচারী, লম্পট, এবং 





| অন্যাভিলাধী, ভোগী বা ত্যাগী ব্যভিচারী লম্পটকে__আচার,প্রচার- 





কারী আচার্য্য, স্ত্ীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্ত অসাবুকে-সাধুং প্রকৃত সাধুকে 
ঘাধ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেধীকে__ শুদ্ধবৈষ্ণব.-শুদ্ধ বৈষ্ণবকে-_ 


শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেবী অবৈষ্ণব, নিরস্তকূহক বাস্তব সত্যবস্ত 
অনর্থনিম্মুক্ত শ্রীগুরুপাদপন্নকে, প্রীআচাধ্য-পাদপদ্মকে”_-অনথযুক্ত 


বিপথগামী মত্যজীব বিশেষ মনে করিয়া তাহার প্রতি অবিশ্বাস, 
মন্দেহ, অসুয়া, শক্রতাচরণ, আর অনর্থযুক্ত অন্যাভিলাষী উন্মা্গগানী 


৷ ভোগী বা নিবিশেববাদীকে _ আচাৰ্য্য, শুদ্ধবৈষ্ণৰ বা সাধু মনে করিয়া 


তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন কিংবা সাধুঅসাবু, বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব _ 


1 মকল সমান এবস্বিধ বহু প্রকার অমঙ্গলের কাধ্যকে মঙ্গলের কাধ্য 
ই বলিয়া বিচার করে ও তৎফলে ক্রমশঃ আত্মবিনাশের পথে ধাবিত 


হ্য়। 


আমাদের কওঁ ব্য 


ভজনের পথে গুরুকে টি অনেক সময় অনেক তি 
বিপত্তি আসে। যিনি সম্পূর্ণ শরণাগত, যিনি গুরুকৃষ্ণের শ্রীপাদ- 


১২০ গ্রাগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


পদ্মে সর্বীত্ম-সম্পণ করিয়া তাহাদের হইয়া গিয়াছেন, তাহার বাধা 
বিপদে ভয় নাই ; বরং জগৎ যাহাকে বিপদ, বলিয়া জানে, তিন 
তাহাকে সম্পদ, বলিয়াই গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের দুর্ব্যলচিতব 
বাধা বিপদ দেখিয়| ভীত হয়, উৎসাহ হারাইয়া ফেলে । বিশেষত: 
যখন দেখিতে পাই, যীহাদিগকে এতদিন আদর্শ বলিয়া জানিয়াছি 
ধাহাদের সঙ্গ ও উপদেশ আমাদের দুর্বল মুহূর্তে বল দিয়াছে, বিশ্ব 
হারাইতে দেয় নাই, তীহারাই আবার অন্তযপ্রকার বিচারকেই বন্থমানন 
করিতেছেন, তখন একটা প্রবল দ্বিধা আসে, কি করিব, কিছুই ফে 
বুঝিতে পারি না। 

এই দ্বিধা বা ছুরর্বলতা অশরণাগতের ৷ শরণাগত বা হরিতজান 
নি্ষপট অভিলাষযুক্ত যিনি, তাঁহার ওঁ প্রকার চিত্তবৃত্তি নহে।। 
গোপ্তংত্বে বরণই শরণাগতের স্বরূপ-লক্ষণ | শরণাগত নিজের বলের | 
প্রতি ভরসা রাখেন না; তিনি ইষ্টবস্তুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্গ 
করিয়া তাহাকে গোণ্ত,রূপে বরণ করেন। বরণ করিবার সঙ্গে সপ্ন 
একটি ভরসা পান--কৃষ্ণ অবশ্যই রক্ষা করিবেন। এইজন্য শরণ; 
গতের ভয় বা সংশয় নাই। ধাহাকে তিনি স্বীয় রক্ষাকর্তা বলিয়া 
জানেন, সেই অসমোর্ধ, অধোক্ষজ উরুক্রমের নিকট মায়ার কোন 
প্রভাব নাই। সুতরাং অশরণাগত মায়াতিনিবিষ্ দুর্ভাগ্য জীব ফের | 
ভীতিগ্রস্ত হইয়া সন্তাপ লাভ করেন, সেই ভীতি শরণাঁগতের নাই! 
শরণাগত সংশয়াত্ম| নহেন, তিনি দৃঢবিশ্বাসী। তাহার ভজনসম্পং। 
প্রভু কৃষ্ণ স্বয়ংই রক্ষা করিবেন, এ বিশ্বাস তিনি কখনও পরিত্যাগ 
করেন না। . জে 








প্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী ১২১ 
পর্ণ শরণাগতই বৈষ্ণব । সেই শরণাগত অর্থাৎ বিশ্বাসের 


ৃ ভূমিকায় অবস্থিত, গোন্তা কৃষ্চকর্তৃক নিত্য-রক্ষিত বৈষ্ুবই আমাদের 
| রর অশরণাগত, ভীত বা সংশয়াত্মা আমাদের আদর্শ নহে। 


ভজনের পথে বাঁধা আছেই । সত্যের পথ কুন্ুমাস্তীর্ণ নহে; 


উহা কোটি-কণ্টকে আবৃত, শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম । আমাদের 


অশরণাঁগত চিত্ত বাঁধা দেখিয়াই হতাশ হইয়া পড়ে ; সঙ্গে সঙ্গে ভয় 
ওসন্দেহ.আসে। কিন্তু বাধা দেখিয়া হতাশ কেন হই? কৃষ্ণের 
নিকট অগ্রসর হইতে যে বাধা দেয়, সে মায়া। মায়ার বিক্রম যত 
গ্রবলই হউক না কেন, কৃষ্ণের নিকট উহ৷ চিরদিনই পরাস্ত। সেই 


ই বৃষ্ণই যখন রক্ষাকর্ত', তখন ভয় পাইবার ত’ কোন কথা নাই। 


বিপদ বা বাধা দেখিয়া হতাশ না হইয়া উহার তাংপর্য্যের সহিত যুক্ত 
হওয়াই প্রয়োজন। বাধাবিপদ গুরুদেবের পরীক্ষা মাত্র । এই পরীক্ষা 


৷ নিষুরত| নহে। আমাদের হৃদয়ে যে কুটিনাটি, কপটতা, অন্যা- 


ডিলাব- সহস্র সহস্র অনৰ্থ, প্রতি মুহূর্তে নূতন রূপে প্রাদুর্ভাব হইয়া 
আমাদিগকে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অভিনিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করি- 
তেছে, করুণাময় গুরুদেব বাধাবিপদের অগ্নিতে সেই মলরাশি দগ্ধ 


৷ করিয়া আমাদিগকে নির্মল করিতে চান, যেইরূপ কৃষ্ণ দয়া করিয়া 


নিব বলরসসিসিক ক কসর চি বসন 


দর্শন করেন, সেই রূপ প্রকাশ করিতে চান। পরীক্ষার আপাত 
সট্রিতার মধ্যে জ্রীগুরুদেবের এই মহাওদার্য্যময়ী লীলাটি উপলব্ধি 
করিতে যেন আমরা! ভুল না করি। 

বৈকুণ্ডের যাত্রী বহু হয় না; কিন্তু হইবার যোগ্যতা 8 
ঘাছে। সুতরাং আমবা যদি সত্য সত্যই নিঙ্কপট হই, তাহা হইলে 


১২২ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাব্লী 


আমাদের হতাশার কোন কারণ থাকিতে পাবে না। আদান 
শ্রীগুরুবর্গ বলিয়াছেন-_যেদিন সমস্ত জগতের লোক আমাদের উদ 
ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে, সেই দিনই প্রকৃতপক্ষে আমাদের হরিভজন আর 
হইবে। যেইদিন বহিম্মু্থ জগতের কর্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণদ্বেষী, অনাড়ি 
লাধি-সম্প্রদায় আমাদিগকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করিবে, সেইনি 
আমাদের প্রতি বেষ্ণবের কৃপা হইবে । লেখনীতে, মুখে এ পর্যায় 
শত শত বার এ কথা বলিয়াছি - যত বাধা বিপত্তি আসুক, কখন 
গুরুকফপাদপননে বিশ্বাস হারাইব না; বরং বিপদে ভ্রীগুরুপাদপন্ে 
প্রতি শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে । সেই কথায় কতটা আন্ত 
রিকতা ছিল, তাহার প্রমাণ দিবার মহাস্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এ 
যদি পশ্চাৎপদ হই, নিজের ছুবলতা, ক্ষুদ্রতার দোহাই দিতে থাকি, 
তাহা হইলে এতদিন ধরিরা গুরুদেবকে প্রতারণা করিয়াছি মাত্র 
ইহাই প্রমাণিত হইবে । দুর্বলতার জন্তু খুব বেশী চিন্তার কারা 
নাই। কারণ, আমরা দুর্বল হইলেও আমাদের গুরুপাদপন্স দুল 
নহেন এবং তিনি আমাদের এখনও পরিত্যাগ করেন .নাই। আমা 
যদি সত্য সত্যই হরিভজনেচ্ছু হই, তাহা হইলে শত দুর্বলতা থাকা 
সত্বেও তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, এই আশ্বাস পাই, 
বার পরও যদি আমরা দুর্বলতার নজীর দেখাইয়া পশ্টাৎপদ হই ভাষা 
হইলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে আমরা কেবলমাত্র - দুর্বল নহি, পার 
কপটতা অতি্থণিত আকারে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। 

_ যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, বহিম্মুখ জনসমাজ তাহান 
যাহাই বলুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে আমাদের পক্ষে পরম শুভ্ণ। 
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| এন একটি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বে, এখন একমাত্র গুরুকৃষ্খের 
৷ গাদপন্নসেবাভিলাব ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার উদ্দেশ্য লইয়া আমরা 
৷ আর টি'কিয়া থাকিতে পারিব না । ' হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও অন্যাভিলাষ 
৷ থাকিলেও শ্রীসন্কর্ষণের হলাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে হইবে । সম্পূর্ণ 
| শৰণাগত হইবার, গুরুকৃষ্ণের ইচ্ছার সহিত খাপে খাপে মিলিত 
হইবার মহান্থ্যোগ উপস্থিত। এই স্থুযোগকে দুর্যোগ মনে করিয়া 
আমর! আমাদের মঙ্গলের দ্বার যেন চিররুদ্ধ না করি। 

| আমাদের দৃষ্টি উন্নত হওয়া প্রয়োজন । কি মহন্তম বস্তু লাভের 
৷ আশায় আমরা শ্রীগুরুপাঁদপন্মে উপনীত হইয়াছি ! সেই বস্তুলাভের 
| আশা যদি কখনও শ্রীগুরুপাদপন্সের কৃপায় প্রাপ্ত হই, তাহার জন্য 
₹মন্ত বাধাবিপত্তি সহা করিতে পরাজুখ হওয়া ত’ উচিত নহে। সেই 
| মহতী আশার নিকট বাধাবিপদের প্রাবল্য কত তুচ্ছ! সংশয়াত্মার 
বিনাশ হয়, কিন্তু ভক্তের_শরণাগতের বিনাশ নাই। যে বাধা- 
বিপদকে অশরণাঁগত ভীতির চক্ষে দেখিতেছে, সেই বাধাবিপত্তিই 
| শর্শাগতের নিকট অত্যন্ত অনুকুল হইয়া উঠিতেছে। ধীহারা গতি- 
শীল, ডাহারাুএই অনুকূল শোতে কত কোটি যোজন অগ্রসর হইয়া 
যাইতেছেন ৷ শরণাগত কতখানি ভরসা পাইয়া “সমস্ত জগংটা যদি 
বিরোধী হইয়া যায়, যাউক, তাহাতে কি আনে যায়?” এইরূপ 
৷ থা বলিতে পারেন, তাহা দর্শন করিবার মত স্েবাচন্ষু “আমাদের 
৷ শত হউক। সংশয়াত্মার পতনোন্মুখতার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ না 
গাখিয়| শ্রণাগতের গতিশীলতা লক্ষ্য করিবার শক্তিই আমাদের কাম্য 
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সকলের মূল- শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস; এই শ্রদ্ধাই ক্রমশঃ রতি ৪; 
প্রেমভক্তিরূপে পুষ্ট হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত ব্রজধাম পরিপূর্ণ 
বিশ্বাসের ভূমি। ত্রজবামিগণ বিশ্বীসপরায়ণ। তাহারা “অব | 
রক্ষিবে কৃষ্ণ”_এই বিশ্বাস রাখেন। সেইজন্য যখন ব্রজবিলাদ-। 
বিরোধী অস্থুরকূল ব্রজগোপগণের অনিষ্ট-সাধনে প্রয়াস পায়, তঞ্চ 
তাহারা স্বতন্্রভাবে আত্মরক্ষার কোন উদ্যম দেখান না। আমানের ' 
চিত্তে গুরুকৃষণ-্রদণ্ত শ্রদ্ধা বীজটি উৎপাটিত করিবার জন্য মায়া! 
সহস্র প্রকারে চেষ্টা করিবে। যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, বাধা। 
ততই প্রবলতরবেগে আসিতে থাকিবে । সেই সঙ্কটজনক মুহূর্তে যদি; 
বিশ্বাসটি হারাই, যদি রক্ষককে রক্ষাকর্তা বলিয়া বরণ করিতে কু 
হই, তাহা হইলে কি করিয়া রক্ষা পাইর? সেই সময় যদি ত্র 
বাসীর অনুসরণে নিজ বলচেষ্টা, নিজের জ্ঞান, বিচার, অভিজ্ঞতার; 
প্রতি আস্থা স্থাপন করিবার দাস্তিকতা না করিয়া গুরু-বৈষবৰে। 
একমাত্র রক্ষাকর্তা বলিয়া দৃঢবিশ্বাস রাখিতে পারি, তাহা হইলেই! 
মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব, নতুবা নহে। } 


অনেক সময় আমাদের অশান্ত চিত্তের নানাপ্রকার ক্রুটিবিচাতি। 
মলিনতা, অন্তাভিলাষের নিত্য নূতন রূপ দেখিয়া. আমাদের | 
হতাশা আসে। এইরূপ জঘন্ত চিত্তবৃত্বিবিশিষ্ট আমাকে কি গুরু! 
দয়া করিবেন? এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমরা উৎসাহ হারাই, 
ফেলি। আমাদের মনে হয় “আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন শ্রী 
দেহ স্থান,” “বিষুখ দেখিয়া ছাড়, নিজ জনে না কর করুণা লং 
“তব দয়া মোর অধিকার” এই সকল কথা আমরা কি করলি) 









| 
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বলি? আমাদের যে কত সহজ দোষ রহিয়াছে, এরূপ দৃঢ়তার 
রহিত করুণা যাল্র। আমরা কি করিতে পারি ? আমরা কি নির্ববন্ধ- 
কারে এরূপ বলিতে পারি “দণ্ড দিতে হয় দাও, কিন্ত 
ছাড়িও না? আমাদের এমন কি দাবী আছে যে বলিলেই ' শুনিবেন 
আর আমরাই বা কি করিয়া বলিব ?” কিন্তু এই বিচার সুষ্ঠু নহে। 
গ্রপ্তরুপাদপন্নের সহিত আমার যে নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে । বিমুখ 
হইলেও আমি ত’ তীহারই জন, ‘আপনার জন ।' বিমুখতা স্বরূপগত 
নহে, কিন্তু. সম্বন্ধটি স্বরূপগত। গুরুপাদপন্মের সহিত আমার যে 
নিতযস্ন্ধ রহিয়াছে, তাহা ভুলিয়া পতিত হইয়াছি বলিয়া তিনি যে 
কৃপা করিবেন না, তাহাও নহে। আমি পতিত হইলেও তিনি 
পতিতপাবন। পতিতের ইহা অপেক্ষা অধিক ভরসার বিষয় আর 
কি হইতে পারে? 


দয়া করা গুরুদেবের সত্তা । তিনি দয়া করিবেন কি না, এরূপ 
বিচার আসিলে গুরুদর্শন হয় না; গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি করা হয়। 
জাগতিক গুণ কিছু থাকিলেই গুরুদেবের দয়া সুলভ হইত, এরূপ 
নহে। গুরুদেবের দয়া করিবার সামর্থ্যে সন্দিহান হইতে হইবে 
না। তিনি কৃপা করিবেন কিনা তাহা আমাদিগকে ভাবিতে 
হইবে না, তাহা! তিনিই জানেন। আমরা নিতান্ত অযোগ্য এবং 
কেবলমাত্র অযোগ্য নহি, পরন্ত অপরাধী । তথাপি কৃপা ব্যতীত 
যখন আর গতি নাই, তখন অযোগ্য অপরাধী জানিয়াও “গুরুদেব ! 
কৃপ৷ করুন'__অকপট দৈন্য ও আত্তির সহিত নিরন্তর এইরূপ 
প্রার্থনা করাই আমাদের প্রয়োজন । এইরূপ সনিবন্ধ কৃপাশ্রার্থনা 
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দাস্তিকতা নহে। প্রকৃতপক্ষে উহাই শরণাগতির লক্ষণ । গুরুদেব | 
দয়া করেন এবং কৃষ্ণ রক্ষা করেন, এই বিশ্বাস _একই কথা। এই 
বিশ্বাসই শরণাগতি। ৷ 
দোষ আছে বলিয়া নিরুৎসাহ কেন হইব? আমার বহু দেব 
আছে, ইহা জানিয়াই ত’ গুরুদেব আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি: 
আশ্রয়বিগ্রহ, তিনি কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। 
আমার দোষক্রটির জন্য গুরুদেব কৃপা করিতে বিরত হইলেন, এরূপ 
ত’ কখনও দেখা! যায় না। যদি তিনি দোষ-গুণের বিচারই 
করিতেন, তাহ! হইলে আমাদের ন্যায় গুণলেশবজ্জিত, অর্বদোষের 
আকর পতিতাধমকে কখনই স্বীয় পাঁদপন্সে স্থান দিতে পারি 
শা। সরবত শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী করুণাই ত’ জয়যুক্ত! হইতে: । 
হেন। আমরা যে সেই করুণাধারায় সর্বাত্ন্নপিত হইতে পারি- 
তেছি না, তাহার কারণ, আমাদের শরণাগতির অভাব | সেই 
মভাৱও তাহার কৃপা-বলেই দূর হইবে। শরণাগতিই আমানের 
স্বরাপ। সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছি না বলিয়াই 
আমাদের তীব্র দুঃখ আত্তি হউক, কিন্তু হতাশা না আসে । হতাশায় 


দাম্তিকত৷ আছে। শরণাগতের হতাশা নাই, তাহার ক্রমবর্ধমান 
উৎসাহ ৷ 





'রক্িত্ততীতি বিশ্বাসে” অথবা “অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাগ 
পালন” এই বাক্যের সুন্দর তাংপর্ধয আছে। কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন, 
এই বিশ্বাসটি রাখিতে উপদেশ করিয়াছেন; রক্ষা করিবেন এইরূপ 
জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এ কথা বলেন নাই। প্রমাণ পাইবার পর 
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যে নিশ্চয়তা হয়, উহাই জ্ঞান। প্রমাণ পাইবার পুর্ব হইতেই যে 
৷ নিশ্চয়তা থাকে, উহাই বিশ্বাস। যেখানে পরস্পরের মধ্যে কোন 
৷ ব্যবধান নাই, পরম্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে জানেন, সেখানেই 
₹ স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস বর্তমান, উহা প্রমাণের অপেক্ষা করে না। প্রমাণ 
যেখানে প্রয়োজন হয়, সেখানে সংশয় আছে । সংশয়__অজ্ঞান, 
মার বিশ্বাস_্বরূপজ্ঞান। পূর্ণ শরণাগত ও কৃষ্ণের মধ্যে ব্যবধান 
নাই; সেখানে অখণ্ড বিশ্রন্তভাব বর্তমান। বিশ্বাস কর অর্থাৎ 
শর্ণাগত হও, স্বরূপে অবস্থিত হও। এই “বিশ্বাস” শব্দটি প্রয়োগ 
করিয়া আরোহমূলক চিন্তাত্রোতের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। 
প্রথমেই কোন প্রমাণ দেখান হইবে না। যাচাই করিরা, পরীক্ষ। 
করিয়া বাজাইয়া লইবার অবসর দেওয়া হইবে না।. এমন কি 
| 'র্ধপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্তামি মা শুচ” এইরূপ আশ্বাস রক্ষাকর্তা 
দিবেন, তবে তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইবে-_ইহাও শরণাগতের 
বিচার নহে। সেবা লাভ করিতে হইলে এরপ আশ্বাসবাদীর 

₹ শপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না । কোন প্রকার সংশয় লইয়া 
শিখানে যাওয়া যাইবে না। তজ্জন্য সকল সংশয় ত্যাগ করিয়া 
ও রক্ষ। করেন, ইহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বাস 
করিলে প্রতারিত হইতে হইবে না। কারণ, এই বিশ্বাস অন্ধ 
[সি নহে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসী সংশয়াত্মা শরণাগতের 
বিশ্বাসকে অন্ধবিশ্বাস বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে 
“রণাগতের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সরল জিজ্ঞাস যখনই বিশ্বাস 
টা যে. গুরুকৃষ্ণ সত্য সত্যই রক্ষা করেন, তখনই উহার সত্যতা 

ট়্ই উপলব্ধি করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
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এই বিশ্বাসটি আরোপ বা চেষ্টাকৃত ফোন ব্যপার নহে; ষ্ুর | 
স্বরূপের স্বভাব। তর্কৈধণা, সংশয়-_-ইহাই বিরুপের বৃত্তি। আর | 
তর্ক করিয়া প্রমাণ করিয়া লই, তাহারপর বিশ্বাস করিব__-ইহা কখনঃ 
সম্ভব হইবে না ; কারণ বিরুপের ধর্মে চালিত হইয়া স্বরূপ লাভ বরা 
যায় না। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে স্বরূপের বৃত্তিদ্বারাই চালিত ূ 
হইতে হইবে, অন্য কোন পন্থা নাই। এইজন্য তর্ক বা সংশয়ে, 
প্রথমেই গহণ করিয়া বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা স্থাপন কর! হইয়াছে। | 
বিশ্বাস যদি করিতে পার! যায় তাহা হইলেই উপলব্ধি হইবে । বিশ্বাদ ণ 
করিতে না পারিলে কোন সংশয়ের মীমাংসা কখনও হইবে না।; 
গুরুকৃষ্ণ কিছু আশ্রিতরক্ষণে অসমর্থ নহেন ; কিন্তু যেখানে বিশ্ব, 
নাই, গোণ্তরূপে বরণের অভিলাষ নাই বরং সংশয় প্রচ্ছন্ন দাস্তিক 
বর্তমান, সেখানে দাস্তিকের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া গুরুকৃষণ সব 
রক্ষকম্বরূপ প্রদর্শন করেন না। কারণ দম্তই মায়া। মায়া কখনও; 
কৃষ্ণের বা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির প্রতিদ্বন্থী হইতে পারে না। দাত্তিক, 


গুরুকৃষ্ণের নিকট উপেক্ষাই প্রাপ্ত হয়; উহাই তাহার সৰাপেদা / 
অধিক শাস্তি। | 





—H— 


অনুশীলন 


ভক্তিরাজ্যের প্রধান কথাই শ্রদ্ধা । সেই ভাটির পরিচা! 





শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী ১২৯ 
রি বলেন_ “সা চ শরণাপত্তিলক্ষণা” | শরণাগতের একমাত্র 
ধরণ ও জীবাতুন্বরূপ রূপ প্রভু নিসর্গত দাস্তিক বদ্ধ জীবকুলের 
নিকট শরণাগতির পরিচয় দিতে গিয়া! প্রথমেই বলিয়াছেন, “আনু- 
ৃদস্ সংকল্পঃ” ; শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহাই সহজ বাংলা ভাষায় 
বলিলেন, “ভক্তি অনুকুলমাত্র কার্য্ের স্বীকার”। গ্ীকৃষ্ণভজনে 
অনুকুল কি’ তাহা সেবক জানেন; সেবাবিমুখ অশরণাগত জন 
কখনই কোন্টি অনুকুল আর কোনটিই বা প্রতিকূল, তাহা নির্দেশ 


করিতে পারে না। নিজের মনের খেয়াল বা %178019এর অনুকুল 
৷ গ্রহণ “আহুকুলস্ত সঙ্কল্প?” বা ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্ের স্বীকার নহে, 
; বরং তাহা সেবানুকুল-বিচারের প্রতিকূল বলিয়াই নির্দিষ্ট হয়। প্রভুর 
| ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তির অনুকূল যাহা, দাসের বিচারে তাহাই অনুকুল ৷ প্রভুর 
৷ সহিত নিজের সম্বন্ধ, এমন কি প্রভুর অস্তিত্ই যেখানে বিশ্বাসের 
বিষয় হয় না, সেখানে যে তাহার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুকুল-প্রতিকুল 
৷ কিচার-গ্রহণ কোন প্রকারেই সম্ভব নয়, তাহ! বলাই বাহুল্য মাত্র । 
? কিন্তু ভজন-প্রারস্তেই যে শরণাগতির একান্ত আবশ্যকত! সাধক- 


মাত্রেরই আছে, একথা প্রথমেই শুনিয়াছি ; ভজনরাজ্যে পদবিক্ষেপ- 
মাত হয় না, যদি শ্রদ্ধা বা শরণাগতি না হইয়া থাকে আবার সেই 
পথম কথাই হইল আন্ুকুল্যের বিচার । তাহা হইলে কি শরণা- 
গতিলাভের কোন উপায় নাই? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
বলিয়াছেন 

“কূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'! 

ভকতিবিনোদ পড়ে ছুই পদ ধরি ॥ 
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কীদিয়া কাদিয়া বলে আমি ত’ অধম। 
শিখীয়ে শরণাগতি কর হে উত্তম ॥” 

শরণাগত হইবার জন্য আমাদের শাসক বা নিয়ামক বর 
করিতে হইবে। সম্পূর্ণ বা ষোল আনা শরণাগত জনই শরণাগতি 
শিক্ষা দিতে পারেন। মহাভাগবতবর প্রীগুরুপাদপদ্ই সেই শরণ: 
গতি-শিক্ষাদাতা। 

এখন যদি কেহ বলেন-_শ্রীল ভক্তিবিনোদের সহিত গ্রীরগ- 
সনাতনের ত’ দেখা হয় নাই; তিনি যখন দন্তে তৃণ গ্রহণ করিয 
তাঁহাদের পদ ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে শরণা- 
গতি শিক্ষা করিয়াছেন, তখন আমরাও সাক্ষাঙ্ভাবে মহান্ত-গুরুপাদ, 
গমের অনুগমন না করিয়াও স্বতনত্ভাবে অন্ুকৃল-কৃষ্ণানুশীলনের জর 
যত্ব করিতে পারি। কিন্তু ইহা কি বিচারের বিষয় নয় যে, কৃষ্ণা 
হুশীলন কিছু জড়ক্রিয়া নহে বা ভ্রীচৈতন্তমনোইভীঠও কিছু খেয়া 
নহে। নিজের বুদ্ধিতে শাস্ত্র পড়িয়া, জড়দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া 
ঘণ্টা বাজাইলেই কিছু গোবিন্দ পৃজা হয় না, অথবা খোল. করত 
লইয়া চীৎকার করিলেই কিছু চৈতহ্তমনোইভীষ্ট পালন হয় না। বাহ 
অনুষ্ঠান সব ঠিক্ঠাক্‌ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহ! যে সেব্যের গ্রীভি 
বিধানে সমর্থ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কোথায় ? 

পু্ণচেতন সেব্যবস্ত কর্মাঙ্গ নহেন যে, কর্মানুযায়ী ফল দিযে 
বাধ্য হইবেন ৷ তাঁহার প্রসন্নতা তাহার নিজের স্বত্ত ইচ্ছার উগর 
নির্ভর করে। কাজেই আমার ক্রিয়াকল্পনা আমার নিকট যক 
সু ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হউক না কেন, তাহা দ্বারা তাহারে 
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প্রসন্ন করিতে যাইতে হইবে না, তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছার তিনি যাহাতে 
পর্ন হন, সেই ইচ্ছার অনুকুলতায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, 


কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করিতে হইবে । 


কেবল শান্রজ্ঞানের দ্বার! কৃষ্ণানুকুল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না, 
ক্রতিগণই ইহার সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তাহারা শাস্ত্রমূত্তিমতী, 
তথাপি তাহারা অনুকুল কৃষণানুশীলনে সমর্থ হন নাই। যতক্ষণ ন! 
পূর্ণ অনুকূলার অনুকুল হইতে পারিয়াছেন । যিনি সম্পুর্ণ অনু- 
কূল বা সেব্যের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা. মিশাইতে পারিয়াছেন, তিনি 
জানেন যে সেব্যের ইচ্ছাটি কি, তাঁহার প্রীতিবিধান কিসে হয়। 
অন্যে বিপরীত ধারণাই করিয়া বসিবে। 

যোল আন! বা সম্পূর্ণ অনুকুলকে, তাহার সন্ধান আমরা কি 
করিয়া পাইব ? আমরা মনে করি, শ্রীবপসনাতন আমাদেরই মত 
খণ্ড দেশকালের অধীন মর্ত্যজীববিশেষ ; কাজেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
বখন বলিয়াছেন, শরণীগতির জন্য শ্রীরপসনাতনের শ্রীপাদপন্সে 
প্রপন্ন হওয়া প্রয়োজন, তখন তাহাদের সমসাময়িক (? ) ব্যক্তি সকল 
ধাইীা বৃন্দাবনে ছিলেন, তাহারাই শরণাগতি শিক্ষা করিবার স্থযোগ 
পাইয়াছেন, এখন আর “সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই’। আর 
একদল বলিবেন যে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিতও ত’ শ্রীরপ- 
সনাতনের দেখা হয় নাই, তিনি তাহাদের গরস্থাদি পড়িয়াই তাহাদের 
নিকট হইতে শরণাঁগতি শিক্ষা করিয়াছেন বা. করিতে আদেশ 
করিয়াছেন, অতএব আমরা তাহাই করিব । কিন্তু ভরম-প্রমাদাদি- 
যুক্ত জীব আমরা, আমাদের 'শাস্্র বহিয়া মরিবার' সম্ভাবনাই যে 
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অত্যধিক, তাহা বৃদ্িতরষ্ট হওয়ার দরুণ আমরা ভুলিয়া বাই। গৌড়ীয় 
মূল মহাজন শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী *প্রভূ এইজন্াই উপদে 
দিয়াছেন, 
“যাহ ভাগবত প্‌ বৈষ্ণবের স্থানে । 
একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণবচরণে ॥৮ 
‘এরূপননাতন-পদ’ বলিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাতত-প্রু.' 
পাদপদ্নের কথাই বলিয়াছেন। আমরা মহান্ত-গুরুপাদপন্নের নিকট, 
হইতেই তাঁহার বী্ধ্যবতী বাণী ও উপদেশের দ্বারা শাসিত ও গিচ্গ-। 
প্রাপ্ত হইতে পারি,__ আমাদের সংশয় _মনোব্যাসঙ্গ দূর করিবার, 
জন্য “শাধি মাং ত্বাং প্রপন্ন” বলিতে পারি। আমার রুচির অনুকূদ 
সাধু ও শাস্ববাক্যকে গ্রহণ করিবার দুশ্রবৃত্তি মহান্ত গুরুপাদপনের 
বাণী দ্বারাই প্রশমিত হয়। নিত্যলীলা-প্রবিষ্টগুরুবর্গের বাণী আমর | 
জড়বুদ্ধিকে শাসন বা নিয়মন করেন না। গ্রীল প্রভুপাদ বালিয়াছে। 
_ ভিগবদাশ্রয়বিগ্রহ মহান্ত-গুরুরূপে উদিত হইয়া যিনি শ্ীচৈত"। 
চন্দ্রের শিক্ষায় আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই গৌর-জনের 
কোন দিনই প্রাকট্যের অবসান নাই।» প্রীরপ-সনাতনকে যদ | 
আমরা আমাদের দর্শনে আসামী করিতে পারিতেছি না, তখন 
শরণাগতি শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; অথবা আমিই তন) 
্রীরপসনাতনের লিখিত শান্্রাদি পড়িয়া তাহাদের নিকট হইছে 
শরণাগতি শিক্ষা করিব এইরূপ কপটতামূলক নিবির্বশেষ বিচ 
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| পগাদপনপের প্রাকট্য নিতাই আছে। সেবার আশ্লকুলা বিধান 


anc Conn ছি কার ক 





করিবার জন্য বা ক্লীচৈতন্ত-মনোহভীষ্ট-স্থাপনের জন্য শ্রীভগবানের 
ছায়ই তিনি এ জগতে অবস্থান করেন। সেই মহান্ত-গুরুপাদপদ্কে 


| ডিন্াইয়া যাইতে হইবে না। 


ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহান্ত-গুরুপাদপন্ন না বলিয়া ভ্রীরপসনাতন- 
পদ বলিলেন কেন? -__ইহাও যে আমাদের আধ্যক্ষিক বিচার 
বাজাইয়া লইতে চাহে না, তাহাও নহে। শরণাগতের অদ্বয়দৰ্শন 
ও আমার ন্যায় কুষ্ঠ নহে। তিনি জানেন,_ “সকল মহান্ত-গুরুর 


চিন্তৰৃত্তি একতাঁনময় বলিয়৷ সকলেই অভিন্ন ৷” (গৌঃ ১৬শ বধ 


৷ ২২১ সংখ্যা ) তিনি মহান্ত-গুরুপাদপন্মে সকল গুরুবর্গের প্রীপদ- 
| নথশোভা দর্শন করেন। 


ভ্্ীরপসনাতন' বলিতে মহান্ত-গুরুপাদপন্মের দুই রূপের কথা 


| বলা হইয়াছে_দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 
l ৯ 
| এই কথাই প্রতুপাদ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন_দীক্ষাগুর শ্রীসনাতন 


মদনমৌহন-পাদপন্নদাতা । ত্রজে বিচরণে অসমর্থ ভগবছিম্মৃত 
জীবকে তিনি ভগবৎপাদ সর্ববস্বানুভূতি প্রদান করেন। শিক্ষাপ্তরু 
মীর গোবিন্দ ও তংপ্রেষ্ঠপাদ-সেবাধিকারদাতা |” : পরমকরুণ শ্রীল 
ঠাকুর “র্ূপসনাতন-পদে” বলিয়া অজ্ঞজীবের প্রতি তাহার অহৈতুক 
করুণাসিন্ধুরই পরিচয় দিয়াছেন।  কোমলত্রদ্ধ ছূ্ভাগা জীবকুল 
ভজনহীন দুরাচার গুরু বা আচার্য্য নহেন:” এ কথা বুঝিতে না 
পারিয়| দাস্তিক বঞ্চককেই গুরুপদে বরণ করিয়া বসে। নিত্যানন্দের 
অভিন্নবিগ্রহ গুরুপাঁদপন্নকে অস্বীকার করিয়া যাহারা নিত্যানন্দের 
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আনুগত্য দেখাইতে যায়, তাহারা নিত্যানন্দপাদপদ্োর নিত? 


উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহাকে মরণশীল জগতের নশ্বর বন | 





বলিয়াই ধারণা করে। তনীয় মাহাম্মোপলন্ধিরহিত এই সকল জনই | 


দাম্ভিক । তাহাদের ধারণা _-শ্রীচৈতন্যমনোইভীষ্টের প্রতিষ্ঠাতার | 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও -শ্রীচৈতন্তের ইচ্ছার অনুশীলন হয়। | 
সনাতনাস্্রা মদনমোহনের অন্ুকূল-অনুশীলন সনীতন-গুরুপাদপন্ 
মহান্ত-গুরুপাদপদ্মের নিত্য প্রাকট্য স্বীকার না করিয়াও হয়। এই | 
সকল জীব মুকুন্দ-প্েষ্ঠায়ুভুতি হইতে বঞ্চিত বলিয়া ীগুরু-বৈষ্ণর | 
বা ভজনে অপূর্বরতির সন্ধান কোনদিনই পায় না, দম্তই ইহানে | 
সার হয় মাত্র । শ্রীনিত্যানন্দের চরণে আনুগত্য না থাকায় নিত্য- | 
নন্দ জীবেদয়ার দ্বার! যে চৈতন্যমনোহভীষ্টের আনুকূল্য বিধান করেন, | 
তাহাতে তাহারা যোগ দিতে পারে না। নিত্যানন্দ-সেবকের কাছ | 
=যে অপকার করে, তাহারও শ্রেষ্ঠ উপকার করা অর্থাৎ তাহাকে | 
গৃহত্ৰতধৰ্ম হইতে ছুটি করান। জীবেদয়া-বিরত জন বহনের । 


গৃহত্ৰত-ধৰ্ম আরও বাড়াইয়া দেয়। ঘরপাগলা-বৃত্তি-বিশিষ্ট বহিন্মুখ 


জন ইহাতে কাজে কাজেই রুচিবিশিষ্ট হইয়া পড়ে এবং সর্বনাশ 
বরণ করিয়া লয় 


জীবেদয়া-প্রবৃত্তি জাগ্রত না হইলে বদ্ধজীবের নিস । 
বিপ্রলিগ্সা-বৃত্বি তাহাকে বঞ্চিত হইতে ও অন্তান্ত জীবকে বঞ্চনা! 


করাইতে প্রবৃত্ত করাবেই করাইবে। তাহারা নিজে বৈষ্ণবাবৈষ্ণৰ" 
নিরূপণে অসমর্থ হইয়াও বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-নির্দ্দেশ দ্বারা ভজনের সহায়ক 
বা পথ-প্রদর্শকের সঙ্জী গ্রহণ করায় জগতের সমূহ অমঙ্গল আনয়ন 
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| ররে। তাহার! স্বার্থগতি বিষ্ণুতে মতিহীন ও অপ স্বার্থপর । পূর্বোক্ত 
| দান্তিক-সম্প্রদায় নিবিশেববাদী বৈষ্ণবাপরাধী, আর শেষোক্ত এই 
 ৰঞ্চকদল বৈষ্ণবাপরাধী প্রাকৃতসহজিরা। কারণ ইহার! বৈষ্ঞবাবৈষ্ঞৰ 
৷ চিনিতে অসমর্থ হইয়াও নিজকে ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবত অথবা 
৷ ভজনপরায়ণ মধ্যমাধিকারী মনে করে। নিজের অনর্থযুক্তাবস্থাকে 
) অর্ক ভুমিকা মনে করা বা ভজনহীনতাকে ভন মনে 
করাই প্রাকৃত সহজিয়াগিরি। 
এই ছুই শ্রেণীর বহু রূপে জগৎ পরিপূর্ণ । ইহাদের দ্বারা চালিত 
হইয়া যাহাতে অমঙ্গল বরণ না করি, সেইজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তি 
ই বিনোদ শরণাগতির শিক্ষকরূপে শ্রীরূপসনাতনকে স্থাপন করিয়াছেন । 
শ্ীসনাতনের কৃপায় হৃদ্রোগ কাম দূরীভূত হয় এবং শ্রীরূপের কৃপায় 
| সেবোনুখতা বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়। সেই শ্রীসনাতনরূপের পরিচয়ে শ্রীকবি- 
ই বাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন ূ্‌ 
্‌ “সনাতন-কৃপায় পাইন্থ ভক্তির সিদ্ধান্ত 
টি ্রীরপ-কৃপায় পাইন্থু ভক্তিরসপ্রান্ত ৷” 
[বাহার বাণী হইতে ঈশ, ঈশভক্ত, ঈশোনুখ, ঈশবিমুখ এবং 
অনীশ বস্তুর পরিচয় পাইয়া অনীশ ও ইঈশবিষুখের প্রতি বৈরাগাযুক্ত 
হাউ? ঈশভক্ত ও ঈশোন্মুখের সেবাজ্ঞান লাভ করিতে পারি, 
কপান্ব,ধি পরছ্খেছ্রখী শ্রীসনাতন। যাহার কৃপায় সিদ্ধান্ত- 
রোধ ও রসাভাসমুক্ত হইয়া শ্রীনাম ও শ্রীনামসেবকের অপ্রাকৃত 
বিলাসবৈতিত্রয উপলব্ধি করিতে পারি এবং জগতে কর্ম জ্ঞান. অন্যা- 
লাষের নিরাস ও ভক্তির মাহাত্মস্থাপনে ব্রতী হইতে পারি, তিনিই 
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মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিসঞ্চারিত চৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরপ। 
কৃষ্ণতত্ববেতৃত্ব এবং সেবাদক্ষতাই তাহাদের পরিচয় । 

শরণাগতি লাভ করিতে হইলে শ্রীসনাতনরূপাভিন শ্্রীগুরুপাদ 
পদ্মের আন্ুকুল্য করিতে হইবে। যিনি মদনমোহনের কাম ৭ 
শ্রীচৈতম্তের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে পরিপূরণ ব স্থাপন করিতে পারে, | 
তাহার ইচ্ছার অনুকুল হওয়া বড় ভাগ্যের কথা, মায়া-প্রলুদ্ধ জীবে 
পক্ষে অত্যন্ত ছুরহ। শ্রীগুরুপাদপন্মের দিক্‌ হইতে তাহার কৃপা 
প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ “বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্ৰ জীবনে । সব দু 
দূরে গেলা ও-পদ-বরণে ॥৮ এই বাণীর উপলব্ধি না হইবে গ্রীগুর। 
পাঁদপদ্মের আন্ুকুল্যবরণে স্পৃহা জাগে না-অন্ুকূল অনুশীলন: 
হয় না। [ 





সহযোগিত। 


শরণাগতি বা অনুকূল অনুশীলনের প্রথম কথাই শ্রীগুরুদেবের | 
প্রবত্তিত কারের সহিত সহযোগিতা করা। গুরুদেবে কৃষণক্তি | 
 দর্শশ-রহিত হইয়া তাহাকে প্রকৃতি অন্তর্গত মনে করত কখনও কথন | 
কর্মতাওব দেখাইতে পারি কিন্তু উহা সহযোগিতা নহে। কার 
স্বার্থে আঘাত পড়িলেই আমরা গুরুদেবকে অস্বীকার বা গুরুদেব 
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অনহযোগ করিয়া কৃষ্ণসেবা করিতে যাই এবং ক্রমশঃ গুরুহীন 
কু্সেবার ছলে নিব্বিশেষবাদের আবাহন করি । 


এই সহযোগিতা! প্রথমে আদর রূপে প্রকাশিত হয়। কনিষ্ঠা- 
ধিকার থাকাকালে ভক্তের মধ্যে গোবিন্দের অধিষ্ঠান অনুভবের বিয়য় 
হয়না। সেইজন্যই গুরুবৈষ্ণব যে আমাদের প্রণম্য, গোবিন্দের 
সায় পূজা, এ বুদ্ধি হয়না। তখনও আমরা গুরুদেবের সম্পূর্ণ অনুকুল 
হইতে পারি না। তাই সর্ববক্ষণ সব্বেক্দ্িয়ে গুরুদেবের প্রত্যেকটি 
পরবিক্ষেপের সহায় হইবার আকুল স্পৃহা জাগে না; কারণ তখনও 
আমরা গুরুদেবকে গোবিন্দানন্দিনীরূপে দেখি না, গুরুদেব হইতে 
গোবিন্দকে বিয়োগ দিয়া ফেলি, আবার গোবিন্দ হইতেও গুরুদেবকে 
বিয়োগ দিয়াই গোবিন্বকে দেখি। যদি শাসিত হইবার ইচ্ছা না 
থাকে, বিপ্রলিগ্পা প্রবৃত্তিকে আদর করিতেথাকি, তাহা হইলে ক্রমশঃ 
অন্তাভিলাষই প্রবল হইয়া উঠে। অন্যাভিলাষ লইয়া 'শালগ্রাম দিয়া 
বাদাম ভাঙ্গিব’ মনে করিয়া হয় ত’ সহযোগিতার ছলনা করিতে 
গারি। গুরুদেবকে ত’ জড়, মায়িক, আমারই মত মরণশীল মানব- 
স্বান করি, কাজেই তাহাকে বঞ্চনা করিতে পাঁরি বলিয়া মনে হয়। 
বাদামভাঙ্গী-প্রবৃত্তিতে আঘাত পড়িলে গুরুদেবের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিয়া নির্ধিবশেষবাদী হইয়া তখন সহযোগিতার নামে প্রচ্ছন্ন 
অসহযোগিতা করিতে থাকি । অর্থাৎ যেটুকু আমার মতে মিলে 
যায়গা আর যেখানে না মিলে সেখানে নিরপেক্ষ 
থাকিতে চাই । ক্রমে স্পষ্ট অসহযোগী বা 298 

উহা হইতে স্পষ্ট বিরোধী বা! শত্রু হইয়া পড়ি । 
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শরণাগতিকামী আমাদের কাজেকাজেই বিশেষ সাবধান হঞ্জা 
প্রয়োজন । “গুরুদেব! আমি ত' তোমার জন” এই স্মৃতি অনু 
হৃদয়ে ধারণের যত্ব করিতে হইবে । শ্রীগুরুদেব ব্রজজন। আমা 
এখানে গোবদ্ধন-গোবিন্বকে জড়জ্ঞান করিয়া বসিয়া আছি, কিছু 
তিনি আমাদের এই জড়ভুমিকা হইতে সেবা-ভূমিকায় লইতে চান; 
সেখানে গোবিন্দ আমাকে গুরুদেবের জন জানিয়া জোর করিয়া 
সেবা আদায় করিয়া লন। গুরুদেবের সঙ্গে যাইতে হইলে অকিঞ্ন 
হইতে হইবে। “কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে”_ | 
_ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপন্ধে ইহাই নিবেদন ।  প্রীগুরুদেবের প্রিয় | 
শ্রীগোবিন্দ বা শ্রীনামের সেবার জন্য আন্তি লইয়া তাহার সহিত | 
চলিবার আকাঙ্ঞা জানাইতে হইবে । এজগতের আমাকে ত' | 
গুরুদেবের কৌন প্রয়োজন নাই? কারণ তিনি নিন্ধিঞ্চন ও পুর্ণকাম, | 
কারণ অজিত ভগবান তাহার বশীভূত। তিনি গোবিন্দের ইন্দিয 
তৃপ্তির ইন্ধন বা নামের সেবকই সংগ্রহ করেন। কৃষ্ঠানুরাগিজনের 
অন্থুগামী না হইলে ব্রজাভিমুখে গতি হয় না। কাজেই গোবিদ 
বা শ্রীনামের কাছে অনুক্ষণ অকিঞ্চন হইবার বা কায়মনোবাক্য গুরু 
পাদপন্মের সেবায় নিয়োগ করিবার প্রার্থনাই আমাদের জানাইতে 
হইবে। বরজানুরাগী বা শ্রীচৈতন্যমনোহতীষটস্থাপ়িতা গুরুদেবের নিত 
প্রাকট্য যখন সামান্তভাবে অনুভূতির বিষয় হয়, তখনই আমাদের 
শ্গুরুবৈষব গোবিন্দ হইতে অভিন্ন এবং তাহারই পুজ বাই 
এরূপ জ্ঞান হয়। তখন শ্রীগুরুদেবের সকল কার্য ত এ ভূতা' 
ঈতত্যস্ত্রে আমারই, এইরূপ একটি মমত্ববোধ আসে, শুরুদেবের 
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প্রিয় বা ইষ্টবস্তুর প্রতি প্রীতি, তদনুগত জনে মৈত্রী, অন্তে কপ! 
ও প্রতিকূল বস্তুকে উপেক্ষা করিবার স্পৃহা প্রবল হয়। তখন 
গরুদেবের লীলাকে কেবল সমর্থন বা আদর মাত্র করেন না, উহাকে 
যুক্ত করিবার প্রবল আকাজ্ষা আসিতে থাকে । এই প্রবল 
আকাঙ্ষা আসার জন্যই এরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট জনের সহিত তাহার 
মৌহাদ্যি আসিয়াই পড়ে। তাই অনভিজ্ঞ জনকে গ্রীগুরুদেবের 
পরমোদার! লীলার সন্ধান দিয়া গুরুদেবের লীলার সহায়তা করিতে 
ইচ্ছা হয়। কারণ, সকল জগংই ত’ আমার গুরুদেবের জন | 
গুরুদেবের লীলাপুষ্টি হউক, এই ইচ্ছা প্রবল থাকে বলিয়া তাহার 
| গোত্ৰৰদ্ধির আকাঙজ্ষা মনে উদিত হয়। তখন বালিশজনকে গুরু- 
| গাদপন্মের লীলায় সংযুক্ত করিবার যত্ন হয়। আর গুরুদেবের লীলা 
| জযুক্তা হউন, এইরূপ প্রবল আকাজ্ষা লইয়া চলিতে চলিতে সেই 
গথে যাহারা বাধা দেয়, তাহারা যত বড় আত্মীয় নামধারী হউক না 
কেম, তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। যদি এই 
দৈত্রী ও কৃপার মধ্যে দত্ত প্রবেশ না করে, তাহা হইলেই কায়মনো- 
খাটে সেবার স্পৃহা, আরীগুরুদেবের প্রিয় শ্রীনাম ও শ্রীনামের প্রিয় 

শরদেবের সুখবাঞ্ছা, তাহাদের শ্লীতিবিধানের ইচ্ছা জাগরিত হয়, 
উই শুশ্রাযা। তখন সব্বজীবই আমার গুরুদেবের দাস-_ইহা 
নিই সেবক জানিতে পারেন, কাজেই তখন তিনি সকলেরই সেবা 
“ন, কৃপা করিতেছি__এই বুদ্ধি করেন না। তাহার ইচ্ছা গুরু- 
“বের ইচ্ছার সহিত মিশিয়া যায়। তিনি দোহার দিবার সঙ্গে 
"দে পিয়নরূপে গুরুদেবের বাণী বিশ্বে ঘোষণা করেন ইহাই আন্ু- 
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কুল্যের সম্পূর্ণ সুতা । তিনি জগৎকে প্রতিকূল দেখেন না, কার 
তিনি অকিঞ্চন। জগতের বিষয় লইয়া কামড়া-কামড়ি করা ষ্ঠ 
হইতে বহুদূরে অবস্থিত থাকে। তিনি সকল বস্তুই কৃষ্ণের বলি 
জানেন, জড় জগতের ভোগ্য বলিয়া কোন জিনিষের অস্তিত্বই তাহার 
উপলব্ধি হয় না। তাঁহার অনুকূল দৃষ্টি কেবল সেবানুকুল্যের প্রতিই 
পতিত হয়। তিনি বলেন, “আমি ত’ তোমার, তুমি ত’ আমার, 
কি কাজ অপর ধনে”। ইহাই অকিঞ্চনত| এবং “আমি তোমার 
এবং তুমি আমার”__এইটিই আত্ম-নিবেদন। 

অকিঞ্চনতা ও আত্মনিবেদন না হইলে আনুকূল্য গ্রহণ হইব 
না; কারণ উহাই শরণাগতের লক্ষণ। দ্বৈতৈ ভদ্রাভদ্র-জ্া 
আসিয়া আমাদের কোমলশ্রদ্ধা নষ্ট করিবে । অকিঞ্চনতা ও আয় | 
নিবেদনের মূল--সেবক আমি ও সেব্য গুরুকৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান। | 
নিজেকে যদি গুরুপাদপন্নের ধূলি বলিয়া জানিতে না পারি, তাহ | 
হইলে জগতের অভিমান অকিঞ্চনতা নষ্ট করিবে। যদি গুরুকৃষের ' 
অন্যোহন্য বিলাসপরতা আমাদের বিচারের বিষয় না হয়, গুরুকৃষের | 
অনবগ্ঠতা ও তাহাদের স্বাতন্ত্যের মাধুর্য উপলব্ধি না হয়, তাই | 
হইলে আত্মনিবেদনে সমর্থ হইব না, কাজেই অনুকূল হঞ্জা | 
অসম্ভব হইয়া পড়িবে। 








 শ্ীগুরুপাদপদ্মের আবিষাবতিথ্থি_পুা 


“ও অজ্ঞানতিমিরান্ধস্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া । 

। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ গ্রীগুরবে নমঃ” ॥ 

/  ধিনি অজ্ঞান তিমিরান্ধ নিখিল জীবের অনার্দিকালজাত বিপর্যয় 
৷ ৪ অস্থৃতিরূপ ছুরবস্থা বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে স্বরূপে পুনঃসংস্থা- 
1 পিত ও কৃষ্ণসম্বন্ধে পুনঃসংবদ্ধ করেন, যিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবান্‌ 
৷ -বিবয়জীতীয় ভগবানের অভিন্ন হইয়াও নিজেকে তীহারই দাস 
৷ অভিমান করেন, যিনি শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্ষনিষ্ঠ সুতরাং কৃেব্ডিয়গ্রীতি- 
বাষ্ছাবিগ্রহ, যিনি কলিজীবের প্রতি অশেষকৃপাপরবশ হইয়া দ্বারে 
| থারে কৃষ্ণপ্রেম-বিতরণ কার্যে নিরত, সেই গুরুদেবের অশোক- 
৷ অভয় অমৃতাধার শ্রীপাদপন্মে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি' নিবেদন 
] করিতেছি। 
) 

১ 





1. আম্ীয়ধারার নিত্যত্ব-সংরক্ষণকারী জগদৃগুরু শ্রীন্রীল আচার্য্য- 
৷ গাদগন্ধের প্রকটকারিণী ভুবনমঙ্গলময়ী, শুদ্ধভক্তিপ্রদায়িনী শ্রীগৌর- 
া পধমী-তিথিবরাকে স্ববপ্রথমে বন্দনা করিতেছি! বংসরান্তে এই 
 ঈশুজ্দা তিথিবরা জীবের প্রতি অশেষকৃপাপররশ হইয়া পুনরায় 
| শাতে উদিত হইয়াছেন। মাদৃশ সেবাবিমুখ অচৈতন্য জীবাধমের 
্‌ বর জীবন এই ভুবনবন্দ্য| তিথিবরার সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়া 
গ্যাত্ধিন্ত হউক, ইহাই প্রার্থনা । | 
 স্বয়ংরূপ, শ্রীগুরুপাদপন্ন স্বয়ংপ্রকাশ-_সেবক ভগবান্‌। 


১৪২ ভীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


তিনি অভিন্ন শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ। শ্রীগুরুপাদপন্ম আলো? 
অবতার। তাহার কৃপালোকে অনাদিকালের অজ্ঞান-অন্ধকাররামি 
বিদূরিত হইয়া জীবন্ৃদয় শ্রীগোবিন্দের বিশ্রামস্থলে পরিণত হয়। 
রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে যেমন দেহের অভ্যন্তরস্থিত রোগসমূহ নি্ণ 
হইয়া ওষধ সেবনে আরোগ্য লাভ, সেইপ্রকার অন্যাভিলাধিত। ৫ 
জ্ঞানকন্মদ্ধার আবৃত ভবরোগীর সকল প্রকার রোগ ও রোগে 
বীজাণু শ্রীল আচার্ধ্যপাদপদ্মের কৃপার উজ্জল আলোকে ব্বংসগ্রা 
হইয়া চেতনের ভূমিকায় নিত্যকাল অবস্থান করিবার যোগ্যতা লা 
করে। চেতনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবহৃদয়ে গ্রীল আচার্ধ- 
পাঁদপদ্বের অসমোদ্ধত্ব ও অগ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হইতে থাকে। 
কুপালোকে উদ্ভাসিত এই উপলব্ধি ক্রমবদ্দনশীল, অচেতনের স্তর 
ইহাতে নাই। ছুল্লভ মনুষ্যজীবনের ইহাই চরম ও পরম সৌভাগা। 
জাগতিক গুরুনামধারী কাহারও মন্দোদয়-কৃপায় এই সৌভাগ্য লা 
হয় না একমাত্র শ্রীগৌরস্থন্রের অন্তরঙ্গ নিজজনের কৃপাতেই জীব 
এই অতুল, অনবদ্য, অসমোদ্ধ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন। 


প্রকৃতিকবলিত ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জয় 
দয়ালের শিরোমণি, কৃপার সান্দ্রযুত্তি আলোর অবতারবৃন্দ এইরা 
যুগে মুগে গোলোক হইতে ভুলোকে অবতরণ 'করেন। গ্রীগুরুণ 
পরস্পর অভিন্নতত্ব ; তথাপি প্রত্যেকের লীলাগত বৈশিষ্ট্যও বর্তমান! 
এই গুরুপরম্পরা বা শ্রোতধারা ব. ভক্তিবিনোদধারা কখনই রর 
হইবে না, ইহাই ব্যাসাভিনন শ্রীল প্রভুপাদের গ্রীমুখনিঃস্থত বাণী! 
তাহার বাণীতে সংশয়যুক্ত হইলে শ্রীব্যাসবাক্য মিথ্যা হইয়া যায়। 





শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ১৪৩ 


জগদ্গুরু শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ধদ। 
হার আচার্ধলীলা-প্রকাশের বহু পুর্ধেই পুর্বগুরুপাদপপ্পগণের 
ভবিঘৃদ্ধাণীতে তাহার নিত্যসিদ্ধ আচাধ্যত্ব ব্যক্ত হইয়াছিল । “আচার- 
£চার নামের করহ ছুই কাধ্য। তুমি সর্বগুরু তুমি জগতের 
মার্ধা॥” এই বাণীতে তিনি নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তাহার আচার এবং 

গ্ারপূর্ণ শুদ্ধভক্তিময জীবন সাধকমাত্রেরই পরমোজ্জল আদর্শ ৷ 

সব্বমহাগুণগণ বৈষ্বশরীরে | 
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকল সঞ্চারে ||; 

| এই শান্দ্বাক্যদ্বারা একৃষ্ণের অনন্তগুণাবলী শ্রীল আচার্যয- 
| গাদপদ্ে পরিপূর্ণরূপে অবস্থান করে, ইহা জানা যায়। গ্রীকবষ্ণের 
| দদমোৰ্ধ রূপমাধ্র্্যাদি যেমন জরাসন্ধাদিকে প্রেমমুগ্ধ করে নাই, 
গুহার সুশীল, মৃত্ত!, বদান্যাদি গুণ যেমন ভোজসভায় কংস বা দুষ্ট 
“দন্যগণের চিত্ত আকৃষ্ট করে নাই, তদ্রুপ অন্যাভিলাষের কেটিরে 
স্থিত গুলুকাধৰ্মিগণ গ্রীল আচাৰ্য্যপাদপন্নের স্বতঃপ্রকাশিত গুণ- 
রিমার উত্জলতা-দরশন-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। নিরঙ্কুশ 
সাম স্বয়রূপের বিলাপের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ-__জ্রীল আচাধয- 
গাদপন্ন। তাহার পেবাসৌন্দধ্য-দর্শনে তাহার প্রেমবাধ্য স্বয়ংরূপ নিত্য- 
খর বশীহৃত ও পরমাকৃষ্ট । গৌড়ীয়ের বাণীতে আমরা জানিতে 
"রি যে, ষ্টোত্তরশতন্রী অর্থাৎ অষ্ট মুখ্যা (শ্রী) গোপীকে 
“রাবত্তিনী করিয়া শত (শ্ৰী) লক্ষ্মী অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্ৰিয়তৰ্পণবিধান- 
নারিণের যথের স্বরূপ যে আশ্রযবিগরহে বর্তমান, সেই শক্তিত 
সাত” । তিনি বিষুপাদ, তাই বলিয়া তিনি লক্ষ্মীর ভোক্তা 





১৪৪: শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


বিষ্ণু বা গোপীনাথ নহেন, তিনি গৌপীনাথের সবশ্রেষ্ঠ ইন্দিয়িত্গ- 
বিধানকারী মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ৷ 

জাগতিক সকল বস্তুই খণ্ড, অনুপাদেয়। এই সকল খণ্ড 
অন্ুপাদেয়, হেয়তাযুক্ত বস্তু বা বিষয় দ্বারা অথবা আবধ্যক্ষিক চিন্তা 
স্রোতে নিমজ্জমান থাকাকালে কিছুতেই শ্রীল আচার্য্যপাদপন্ের 
প্রকৃত দর্শন লাভ হয় না; অবিদ্া অন্ধকারাবৃত চক্ষুদ্বারী যে দর্শন ৷ 
তাহাতে মাংসদর্শন বা জড়দর্শন মন্ত্র হয়। কেবলমাত্র নিজের 
সেবক বলিয়া উপলব্ধি হইলে সেবোন্মুখচিত্তে, সেবার ভূমিকায় তীহার 
দর্শন লাভ হয়। অন্যাভিলাধী, কমী, জ্ঞানীর যথেচ্ছাপর ভোগবা। 
ত্যাগ-ভুমিকায় বেদদৃক্‌ হওয়ার সন্তাবনা কোনকালেই সম্ভব নহে। . 

সেব্য বস্তুর গ্রীতিবিধানের নামই সেবা বা পূজা ৷ সেব্য, দেবর; 
এবং সেবা নিত্য। সেব্যের নিত্যত্বে সংশয়যুক্ত হইলে সেবক ৫ 
সেবার নিত্যত্ব স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু সেবাবৃত্তিটি ও) 
দেহমনের বৃত্তি নহে)উহা আত্মবৃত্তি। আত্মা অবিনশ্বর, নিও 
স্থিতিশীল। সমপর্ধ্যায়তুক্ত না হইলে তন্দারা গ্রীতিবিধান বা মেধ) 
হয় না , সুতরাং সেবকের অবিনশ্বরত| স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে সেবক] 
বৃত্তি এবং সেব্যের অবিনশ্বরতা আপন! হইতেই স্বীকৃত হইয়া যায়, 
শ্রীল আচার্ধ্যপাদপদ্সের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে যাহারা সংশযযুক্ত, তাহা 
ভক্তিসিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ। পুঁথিগত বিদ্যা খানিকটা আয়ত্ত করিদে| 
পণ্ডিত হওয়া যায় না, যদি তাহার প্রকৃত তাৎপধ্য হৃদয়ঙ্গম না হা! 
উহাতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় “ভেকের কচকচি' মা 
সার হয়। কৃকষেক্দরিয্ীতিবিবাঁনের মূর্তবিগ্রহরপে গ্রীল আচার্যগ' 








প্রীগোড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ১৪৫ 
গন অনুক্ষণ কৃষ্ণেন্দরিয়গ্রীতিবিধানে নিজে রত থাকিয়া লোকশিক্ষক 
গচার্যরপে সম-আশ্রয়যুক্ত শ্রদ্ধালু সাধকবুন্দকে কৃঞ্চেব্দ্িয গ্রীতি- 
৷ বিধানে নিযুক্ত করিতেছেন । এইখানেই তাহার গুরুত্বের প্রকাশ । 

ৰ “পড়িলে শুনিলে কভু কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়৷ 

ভজিলে বিশুদ্ধভাবে তবে কৃষ্ণ পায় |” 
এই মহাজন-লেখনী-বিনিঃহ্হত উপদেশটির দ্বারা প্রাকৃত বিদ্যা 
| ওগাপ্ডিত্যের উপর কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। বহু শাস্ত্বচন 
অভ্যাস, বহু ধীশক্তি, শাস্ত্রবিচারে পাণ্ডিত্য--এই সকল দ্বারা কেহই 
অধোক্ষজতত্ব কার্য এবং কৃষ্ণকে জ্ঞাত হইতে পারে না। “অপ্রাকৃত 
৷ ‘ৰ নহে প্রাকৃত-গোচর”-_-এই বিচারবলে নিজ প্রাকৃত-বল-চেষ্টা ও 
৷ অণু বল-চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া বিশুদ্ধভাবে ভজন করিলে কাচ ও 
চর উচ্জলতম কৃপালোকের সন্ধান লাভ হয়। এই বিশুদ্ধ 
 জনেরপ্রণালীও নিত্যারাধ্য গুরুপাদপন্ম শ্রীল নরোত্রম ঠাকুর মহাশয় ৃ 


॥ 


৷ মামাদের জানাইয়াছেন _ 'আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি 
গা । আশ্রয়-বিগ্রহ বা সেবক-ভগবানের কৈছর্য্যই বিশুদ্ব-তজনের, 
 ঈষপরাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই। 
| সারযবিগ্রহের কিন্করানুকিস্কর, দাসানুদাস-_ ইহাই জীবের স্বরূপ ৷ 
দিন ইহা উপলব্ধি না হইতেছে, ততদিন ভোক্ৃত্ের অভিমান 
্‌ ধা হইতে কিছুতেই বিদুরিত হইবে না, প্রকৃত গুরুপাদাশ্রয় হই- 
| নাছে-ইহা বলা যাইবে না। 

সী স্বরাস্থরের ছন্দ নিত্যকাঁল চলিয়া আসিতেছে । পরমারাধ্যতম 





প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার পর অপস্বার্থের বশীভূত হইয়া প্রকাশ্য- 
উবে কতকগুলি ব্যক্তি গুরুদ্রোহিতা আরম্ত করত যখন অতিমর্ত্য 
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আচার্যাভাক্করের প্রভাব সহ করিতে না পারিয়া গুরুগৃহ পরিতা? 
করিয়া গেল তখন মাদৃশ অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহাই শেষ বাছাই 
মনে করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল। অন্তর্য্যামী দৃরদরশ গ্রীন 
আচাধ্যদেব তখন আর একবার বাছাই হইবে এবং প্রয়োজন হইলে 
সংকর্ষণাভিন্বরূপে হলচালনা আরম্ভ করিবেন ইহার ইঙ্গিত করিলেন। 
অসংসঙ্গ-ত্যাগ এই এই বেষ্ব-আচার'__এই বাক্য অক্ষরে অক্ষর 
শিক্ষা দিবার জন্য দৃঢ় ও বদ্ধপরিকর হইয়া সংকর্ষণ শ্রীগুরুদে 
ূরণভাবে হলচালনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন অন্যাভিলাধী, 
লাভ পুজা-প্রতিষ্ঠাকামী সকলের মুখোস উন্মোচিত হইয়া তাহানে 
প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। স্বয়ংপ্রকাশ গ্রীল আচার্য 
পাদপদ্ম স্বেচ্ছাময় তাহার স্বতঃকর্তৃতধর্ম বা স্বাধীনতায় বাধা দেওয়ার | 
সামর্থ্য কাহারও নাই, তথাপি মুখোসধারীগণের কপট স্বভাব | 
প্রকাশিত হইয়া পড়ায় তাহার! আজ নানা প্রকার প্রাকৃত বল,. বুদ্ধি 
ও বিচার দ্বারা ভ্াস্তপথে চালিত হইয়া নানাভাবে চিদ্দিলাসী গদ | 
'আচাধ্যপাদপন্নের প্রতিদবন্বিতা করিবার অভিপ্রায়ে সমগ্র বিশ্ব 
অলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে_বাণের | 
সইত যুক্তির জালও দর্শনের নিকট খগ্ডবিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল। | 
কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্থিত করিতে যাইয়া নিজকে বান্ুদেব'-অভিমান" | 
কারী পৌগুকও নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল । ্‌ 
গোলোকের নিত্যপার্ধদ, সহজপরসহংস, পতিতপাঁবনবর, জীবছুঃখ 
দুঃখী শ্রীল আচার্য্যপাদপন্নকে আধ্যক্ষিকগণ তাহাদের বিচারের 
আসামী জ্ঞান করত দূর্য্যোধনের বিচার লইয়া দশ ইন্দরিয়ের সাহাযে | 
যখন চরম পাষওতার আবাহন করিতেছিল, সেই সময় সর্বত্র 
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্বেচ্ছাময়, বশ্যগণের একমাত্র আশ্রয় অধোক্ষজ-সেবাবিলাসী জগদ্‌- 
&র শ্রীল আচাধ্যপাদপদ্ম তাহাদের পাবগুতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া 
তিগু-সন্যাসগ্রহণলীলা প্রকট করিলেন। অতি স্থুলবুদ্ধিবিশিষ্ট, 
৷ অটৈতন্য, সেবা-বিষুখ মানবজাতিকে চৈতন্ত-প্রদান করিয়া সেবোনুখ 
| করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত আরও যে গুঢ় রহস্য ইহাতে নিহিত আছে 
? তাহা আমার ন্যায় সেবাবিমুখের ধারণার অতীত। ভজনবিজ্ঞ, 
| অন্তরঙ্গ নিজজনগণের নিকটই এ রহস্ত সুপরিক্ষুট |  “অপরে 
ঘপকার করিবে ইহা নিশ্চিত জানিয়াও হরিকথাদ্বার অপরের 
উপকার করিবে”__ইহাই মহাবদান্য গ্রীল আচার্য্যপাদপন্নের একমাত্র 
উপদেশ। জানিনা-_-ইহাতেও আমার অগ্মসার হৃদয়ে একটু প্রেরণা 
ভগিবে কিনা, চেতনের স্পন্দন রহিত হইয়া চির্ুপ্ত থাকিবার চরম 
ইঙাগ্যকেই বরণ করিয়া লইবেন! চেতনের বৃত্তিকে জাগরিত 
করিবার প্রয়াসী হইয়া শ্রীগুরুবৈষবের নিকট নিজ দৈন্যানতিজ্ঞাপন 
বরিবে। অত্যন্ত দূর্বল, ভজনহীন, অহৈতুক-কৃপা-কাঙ্গাল আমি 
হল আচাধ্যপাদপন্ধের এই জীবপাবনী লীলাসিম্ধুর প্লাবনে নিমজ্জিত 
হইবার আশাবন্ধ হৃদয়ে লইয়া জীল আচার্য্যপাদপন্নের অন্তরঙ্গ নিজ- 
৷ ঈনগণের শ্রীপাদপদ্বে কাতর ভিক্ষা জানাইতেছি, ইহাদের আবেদনে 
র খল আচাধ্যপাঁদপন্ডের কৃপা অবশ্যই লাভ হইবে । > 
জয় সপার্ধদ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচাধ্যবর্ধ্য অষ্টো- 
্‌ ওশতশরী গ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী প্রতুপাদ কী জয়!! 
| 








০১০০ ১.০ 


- ছু 


অকিঞ্চনই ধনী 

জড় জগতের অভিধানে আমরা ‘অকিঞ্চন’ শব্দের অর্থ এইরগ 
পাই,-_যাহারা দরিদ্র, অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, কপর্দিকশুন্ত তাহার 
অকিঞ্চন। যাহার কিছুই নাই, সেই ব্যক্তিই ‘অকিঞ্চন’ শব-বাটা। 
কিন্তু, পারমাথিকগণের বিচার অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, 
যে, সাধারণ প্রাকৃত-বুদ্ধিতে যাহারা ‘অকিঞ্চন’ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় 
তাহারাও প্রকৃত পক্ষে অকিঞ্চন নহে। পারমাধিকগণ ‘অকিঞ্চনত! 
বলিতে যে-প্রকার 'নিঃস্বত!’ বুঝিয়! থাকেন, ততটা নিঃস্ব এ জগতে 
কেহই নাই। জগতের বিচারে যাহার একেবারে কিছু নাই, বে: 
অত্যন্ত দরিদ্র, নিঃস্ব বা “অকিঞ্চন’, পারমার্থিকের বিচারে তাহারও 
কিছু আছে সে একেবারে নিঃস্ব নহে, সুতরাং “অকিঞ্চন” শব্দ-বাগ | 
সে হইতে পারে না। 

বুদ্ধিতে এই বিষয়টির বিচার করিতে গিয়া আমরা আশা 
ম্বিত হইয়া যাই। একটি পয়সা যাহার সম্বল নাই, অর্দাশনে 
অনশনে তিলে তিলে সমগ্র জীবনীশক্তি যাহার ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, । 
অভাবের ভাড়নার যে স্বীয় পরী বা সন্তানসম্ততিকে পর্যান্ত বিদ্রয 
অথবা নিষ্ঠ্রভাবে হত্যা করিতেছে, এই বিশাল ধরিত্রীর প্রশত্ 
বক্ষে যাহার স্থান নাই, আশ্রয় নাই__পারমার্থিকের বিচারে দেও 
অকিঞ্চন নহে, কাঙ্গাল নহে, তাহারও কিছু আছে। তাহা হইলে 
পারমাথিকের অকিঞ্চনতা যে কি, কতদূর শোচনীয়তম অবস্থায় 
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উপনীত হইলে যে পারমাথিকের বিচারে অকিঞ্চন প্রতিপন্ন হওয়া 
যায়, তাহা ত’ কল্পনাই করা যায় না। 
বাস্তবিকই পাঁরমাঁথিক অকিঞ্চনতা জড়জগতের অভিজ্ঞতাদারা 
কল্পনার বা ধারনার বিষয় নহে। একদিকে তাহারা জগতের সর্বা- 
গক্ষা দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ কাঙ্গাল বা অক্ঞ্চন বলিয়া 
মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, তাহাদের বিচারে তাঁহারও কিছু আছে; 
আবার অন্যদিকে তদপেক্ষী আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের 
| বষ্িপ্রজ্ঞাচালিত বিচারে খিনি বেশী ধনী, ভোগবিলাসী, এমন কোন 
| কোন বাক্তিও পারমাথিকের চক্ষে অকিঞ্চনরূপে প্রতিভাত হইয়া 
৷ থাকেন, ‘কাঙ্গাল’ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহার কিছু নাই, 
৷ নে অকিঞ্চন নহে, অথচ ধাহার অনেক কিছু আছে. তিনি কাঙ্গাল-_ 
গারমাধিকের বিচারের এই এক মহারহস্তয | 
অবশ্য পারমাথিকের বিচারে ধনী মাত্রেই যে অকিঞ্চন, আর 

যাতে অকিঞ্চন নহে তাহা নহে। ধনশালিতা বা নির্ধনতা 
তাহাদের অকিঞ্চনতার 3680027 নহে। পারমাধিকের অকিঞ্চন 
৷ মার জড়জগতের বিচারের অকিঞ্চনের মধ্যে একটি পার্থক্য যেটি 
৷ জেই নিরপেক্ষ সত্যান্থেবিমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হই- 
৷ উহ চিত্বৃত্তির বিভিন্নতা। জড়জগতের অকিঞ্চন - অভাবগ্রস্ত ; 
৷ অহার সর্বদাই ‘দেহি দেহি’ রব, তাহার কামনা অফুরন্ত, তাহার চিত্ত 

ঘা প্রাধিত বস্তুর, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি-কামনায় ব্যাকুল অথবা 

সপ্রাপ্থিজনিত শোক ঘ্রিয়মাণ।  পারমাধিক যীহাকে অকিঞ্চন 

বলিয়া জানেন, তাহার চিত্তবৃত্তি কিন্তু, একেবারেই ইহার বিপরীত । 





ইউ? ররর 
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জড় জগতে যাহা একমাত্র কামনার বিষয়, তাহার অভাববোধ তাহারে | 
পীড়িত করে না, তাহার চাহিবার কিছু নাই, চতুর্দশ ভুবনের মধে | 
কোন বস্তুই তাহার কাম্য নহে বলিয়া তাহার চিত্ত শান্ত, অনাবুল 
তাহার শোক নাই, মোহ নাই, ভয়ও নাই। স্ুলদর্শনে তিনি যদি 
কপন্দিকহীন, নিঃস্ব হন, তথাপি তিনি জড় জগতের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির | 
সমশ্রেণীর নহেন, কারণ তিনি সাধারণ অভাবগ্রস্তের ন্যায় অভাব- ' 
বোধে ক্লিষ্ট ও তাহার মোচনে চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন। আবার স্তুলদর্শান | 
তিনি যদি অতুল এঁশৰ্য্য, বিলাস-ব্যসনের মধ্যেও থাকেন, তথাগি। 
তিনি প্রাকৃত জগতের ধনীসম্প্রদায়ের সমপর্য্যায়ভুক্ত নহেন, কারণ, | 
তাহাদের ন্যায় তিনি এ সকল এঁধব্য্যের অভিমানে অভিমানি নহেন। | 


জড় জগতের অকিঞ্চন - দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, সকলের উপহাদ, ; 
অশ্রদ্ধা, নতুবা কাহারও কাহারও নিকট বড় জোর অনুকল্পার গান; 
হইয়া থাকে । চেতন রাজ্যে কিন্তু, সেরূপ বিচার নাই। চেতন রাজোর 
অকিঞ্চন দরিদ্র নহেন, তিনি মহাধনী, তাহার কোন অভাব নাই, 
তিনি সবর্বদাই ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত। চেতনের রাজ্যে যিনি যত অকিধন। | 
তাহার আসন তত উদ্দে। অকিঞ্চনের ন্যায় এত ধন কাহার আছে! 
ষড়ে্ব্্যশালী, পুর্ণ জ্ঞান, পূর্ণানন্দ ও পরমমহত্ববিশিষ্ট ভগবান্‌ থে 
অকিঞ্চন সেবকের হৃদয়ে প্রণয়-রজ্ছ্বারা বদ্ধপদ হইয়া অবস্থা 
করিতেছেন, তাঁহার ধনের কি পরিমাপ হয়? কাঙ্গালের ঠাঁকু! 
যে তাহার নিকট পাক্ড়াও হইয়া! গিয়াছেন। 

এঁর, জন্ম, শ্রুত ও শ্রী- ইহাই জড়জগতের সম্পত্তি। এই 
জন্ম, &এষবরধ্য, শ্রুত, শ্রীর অভাবেই জড়জগতের অকিঞ্চন পর্ব 
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প্েগ্রন্ত; আবার, এই চারিটির মদেই জড়জগতের ধনী ব্যক্তি 
| দর্দামন্ত। এই অভাববোধজনিত ক্লে ও বিষ্ভাবন্তার মত্ততা 
৷ উভয়ই পারমাধিক 'অকিঞ্চনতা-লাভের বিদ্বত্বরূপ। জড়জগতে ধনী 
ও কাঙ্গাল, এশর্্যশালী ও অকিঞ্চন পরস্পর পৃথকৃ। কিন্তু চেতনা 
রাজ্যের রহস্ত এই যে, চেতন রাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তিনি তত 
বেশী এষ্্যবান। অফ্যুতগোত্রে যিনি জন্ম লাভ করিয়াছেন, সেই 
অবিঞ্চনের ন্যায় আভিজাত্য আর কাহার আছে? ব্রহ্ম_সর্বাপেক্ষ। 
বৃহৎ বস্তু । সেই বৃহত্তমের উপাসকে বলিয়াই ব্রাহ্মণের বংশের বা 
কুলের এত মাহাত্ম্য । সেই বৃহত্তম বস্তু ব্রহ্ম যে সবিশেষ বিগ্রহ 
| বানের অসম্যগাবির্ভাব_-অঙ্গচ্ছটা মাত্র, সেই সৈশধ্যপূর্ণ 
 জগাবানের সেবক-গোষ্ঠিতে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার জন্ম 
নহাত্য আরও কত অধিক। যিনি প্রেমসম্পদ ছারা যড়ৈশব্য্য- 
“লী ভ্রীভগবানকে চিরখনী করিয়া রাখিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের 
ধের কি তুলনা আছে? “সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া” এই ভাগবত- 
ড় ক্যে বিদ্যার চরমোৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। সেই পরবিগ্তায় যিনি 
পরত লাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের মত পাণ্ডিত্য আর. 
কাহার হইতে পারে? যিনি স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে 
দীয়রপে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বিরুদ্ধধর্মী করিয়া তুলেন, সেই 
“অসমানোদ্বরপ-প্রীবিস্মাপিতচরাচর” স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত 
বাহার রূপ- -মাধুর্য্যে মুগ্ধ হন, সেই. অক্রিক্কনের রূপের ন্যায় রূপ 
শার কাহার আছে? he 
অকিঞ্চনের গৌরব সর্বাপেক্ষা অধিক! সর্বাপেক্ষা গুরু অর্থাৎ 





বরাক রাজার শিস SE 
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বৃহদ্বস্ত হইতেছেন ব্রহ্ম । সেই ব্রহ্ম যাহার অঙ্গকান্তি, সেই পুরু 
বোতুম ভগবানের গুরুত্ব তদপেক্ষা অধিক আবার, সেই ভগবদ 
যাহার প্রেমে বশীভূত হন, সেই অকিঞ্চন ভক্তের গুরুত্ব তরপেক্গা 
অধিক। অকিঞ্চনই সর্বাপেক্ষা ভারী, আবার অন্য বিচারে অকিঞ্চনই 
সর্বাপেক্ষা লঘু। যে বস্তু যতটা লঘু হইবে, সেই বস্তু ততটাই 
উদ্ধে উঠিতে পারে। অকিঞ্চনের গতি চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেবীধাম, 
তদুপরি বিরজা, তদুপরি ব্রহ্মলোক, তদুপরি পরব্যোম, সেই পর" | 
ব্যোমের উন্নত প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণলোকে পর্যন্ত হইয়া থাকে; কাঁজেই | 
অকিঞ্চনের গুরুত্ব যেরূপ অপরিমের, দীনতা সেইরূপই অপরিমেয়। | 
রাপান্গগবর রীগুরুপাদপন্ন সর্বাপেক্ষা ভারী ; কারণ, সমস্ত ভগবং | 
তত্বের মূল অংশী নন্দনন্দন অপেক্ষাও তিনি ভারী। কৃষ্ণেন্দি ! 
প্রীতিবাঙ্থারপ প্রেমসম্পদ্‌ ্রীগুরুদেবে পরিপূর্ণ-মাত্রায় বর্তমান বলিয়া | 
তিনি সর্বাপেক্ষা ভারী; আবার আত্বেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছচা তাহাতে 
লেশমাত্রও নাই বলিয়া তিনি সর্বাপেক্ষা নিঃস্ব ! এইজন্য শ্রীগুরুদে | 
= অকিঞ্চন-সম্াট ৷ | 
অকিঞ্চনতার ন্যায় সম্পদ আর নাই। যিনি নিষ্কপটে একথা 
বলিতে পারেন: যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি নাই, তোমার করুণা 
সার”, তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর হইতে কেহ পারে না। যিনি 
কায়মনোবাক্যে কপার কাঙ্গাল হন’ তিনি পরিপূর্ণ কৃপা লাভ করি 
থাকেন। শ্রিগুরুচরণে রতি না হৈল আমার” বলিয়া নিনি 
নিফপটে ক্রন্দন করেন, “প্রেমধন-বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন” এই 
চিন্তা ধাহার চিন্তকে আকুল করে, তাহার ন্যায় অনুরাগী - প্রেমিক 
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ভুগতে বিরল। তাই, শ্রীপ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন__“অকিঞ্চ- 
 দেরই ভগবান্‌ । অকিঞ্চনের এধর্য্য, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, রূপ, জ্ঞান ও 
| বৈরাগ্যের তুলনা.নাই। সে অকিঞ্চনই বৈষণব”। 


রিচ শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণকীতরনে দোহার 


| 


৷ বিপ্ৰলন্তভাব-বিভাবিত প্রীগৌরসুন্দরের অন্তরের আশয়ানুরপ 
| গীৰ্ গৌড়ীয়েশ্বর ্রীদামোদরস্বরপের একমাত্র সেবা বলিয়া 
 প্রসি্ধ। গৌঁড়ীয়শ্রে্ঠরূপে প্রীসনাতন-রূপপ্রতু “সেই কার্ত্নকেই 
১ গৌড়ীয়ের তথা গুরু গৌড়ীয়ের চরণরেণু-অভিমানী বা সেই 
ভিমানই জীবনসর্বস্বরূপে বরণ করিতে সর্ব্বতোভাবে ইচ্ছুক যাহার 
উহাদের একমাত্র কৃত্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন মহাপ্রভুর 
তির স্বরূপ দ্বিতীয়বিগ্রহ গ্রীদামোদরম্বরূপের অন্য কোন সেবা দেখা 
বরনা। তিনি কাথা, করঙ্গাদি বহন করেন নাই, রানা করিয়া দেন 
ই ভীম বাঁ মার্জ্নাদি কোন সেবার প্রসঙ্গ তাহার সনে 
লিখিত হয় নাই। তিনি সুন্দরাচলাভিমুখী রথের সন্মুখে, মন্দিরে, 
খিড়াবৃত্যে ও গম্ভীরায়__ সর্বত্রই. শ্রীমহাপ্রভুর বিরহ-তপ্ত হৃদয়ের 
অষ্টরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া--সেইভাবে বিভাবিত হইয়া আপনা 


| 
ৃ 
ূ 
্‌ 
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হইতেই মহাপ্রভুর চিত্তের অনুরূপ শ্লোক বা গীতি কীর্তন করিয়াছন। 
শ্রীরপপ্রভুও মহাপ্রভুর নিকট হইতে সর্বদা দূরে অবস্থান করি 
তাহার বিপ্রলন্ত-ভাব-বিভাবিত হৃদয়ের নিভূততম প্রদেশে গ্রে 
করিয়াছেন এবং মহাপ্রভুর অন্তর-_যাহা কেবল স্বরূপের অস্ত্র 
অবস্থিত ছিল, সেই গুরুগৌড়ীয়ের অন্তরের গীতি গান করিয়াছেন। 
মহাপ্রভু তাহাকে আদেশ করেন নাই, বা শ্রীত্ষরূপ দামোদর তাহারে 
মহাপ্রভুর চিত্তের ভাব-সন্বন্ধে প্রকান্টে কিছু বলেন নাই, তৰু 
তাহার কণ্ঠ সেই তানে আপনিই বাজিয়া উঠিয়াছে। বিপ্রলম্ 
ইহাই রীতি। শ্রবণমঙ্গল তদীয়-কথামুতই বিরহ-তপ্ত হৃদয়ে 
জীবাতু । মহাপ্রভুর সহিত গৌড়ীয়ের সম্বন্ধ বিপ্রলন্তের মধ্য দিয়া 
শ্রীদামোদরম্বরূপ বিপ্রলন্তক্ষেত্র নীলাচলে বিরহ-রসাস্বাদনপর মা 
প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর অন্তরস্থিত বিপদ 
ভাবে তিনিও আপ্ল-ত ছিলেন বলিয়াই মহাঞ্ভুকে জগতে কৃষ্ণ গাথ' 
কীর্তনকারী ভূরিদরূপে “হেলোদ্,লিতখেদয়া” মন্ত্রে বন্দনা করিয়" 
ছেন। বিরহের সকল অবস্থাতেই তাহাকে তাপদুরকারী ভুরি? 
বরণ করিয়াছেন, তাই পুনঃ পুনঃ দয়ার কথা বলিয়াছেন। দ্বশেদ। 


বা দশম বারে অমন্দ-উদয়া দয়া বলিয়াছেন । 


 অমন্দ-উদয়া দয়া বলিতে কৃষ্ণস্থৃতি-আনয়নকারিনী দয়ার 
উদ্দেশ করে। শ্রীমন্ভাগবত বলিতেছেন, _“অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণগদার 
বিন্নয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি”।  প্রীকফণপাদপার 
অবিস্বতি অভদ্র বা অমন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণ বিস্মৃতি দূর করিয়া মান 
উদয় করায়। কৃষ্ণস্থৃতিহীনতাই মন্দের-চরমসীমা-_কৃষ্ণদাস জীবে 
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পক্ষে মৃত্যুতুল্য। বিপ্রলন্ত বা বিরহে বিস্মৃতি থাকে না, তবুও 
রষ্ণগান শ্রবণ পথে না আসিলে তাহাকেই 'বিস্মৃতি' মনে করিয়া 
আপনাকে মৃততুল্য জ্ঞান করেন। কীর্তনের বিস্তার বা প্রচার 
দেখিলে অমৃত বা প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করেন।  গুরুগৌড়ীয়ের 
গীতি এই ধ্বনি প্রকাশ করিয়াছেন, 





\ “ব্ৰজবাসী জন, প্রচারক ধন, 
{ প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তেঁহ নহে শব ৷ 
প্রাণ আছে তার, সেহেতু প্রচার, 


প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব ॥” 


যেখানে বিপ্রলন্ত নাই, সেখানে কীর্তনের বিস্তার বা প্রচার 
| মাই- প্রাণের স্পন্দন বা “তব কথামৃতে”র আদর নাই। সান্তোগের 
আহ্বান করাই ৃত্যু। একমাত্র কর্তা, ভোক্তা ও প্রভু ভগবান 
শকৃ্চ। কৃষণবিস্মৃতির বহুমাননই যখন একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় 
| ইয় তখনই কৃষ্ণ-্রতিদন্দী ভোক্তা সাজিবার ইচ্ছা হয়। সেই 
| ইচ্ছাকে যত প্রশ্রয় দিবার জন্য ব্যস্ত হইব; ততই মৃত্যুর অভিমুখে 
| অগ্রসর হইব। শ্ত্রীভগবানের গীতি, 
র “ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ্পজায়তে । 

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধেইভিজায়তে ॥ 

ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ-সন্মোহাৎ স্মতিকিভ্রমঃ। . 

স্বতিভশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্ৰণশ্যতি ॥” 

নিতধ্যানের বিষয় স্যন্বরপ বর কে বামনা 

অবর বস্তুর ধ্যান করিতে গেলে কৃষণকার্ক সঙ্গ হইতে আমাদের 
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ছুটি হইয়া যায়। তখন শ্রীমঙ্গী বা বিষয়ী ও কৃষ্ণাভক্ত অর্থাং কা, 
দ্বেষিজনের সঙ্গ হইতে থাকে, ফলে কামদেবের কামতৃপ্তির বাসনা 
দূরীভূত করিয়া ইতর বাসনা হৃদেশ অধিকার করে। ইতর বাসনা; 
বাধা ভগবদিচ্ছায় নিস্গক্রমে আপনিই আসিয়া যায়, তাহাতে 
ক্রোধের সঞ্চার হয়। এই ক্রোধই জীবের মস্ত বড় পতন । ক্রোধ 
ব্যক্তি কামের বাধাস্বরূপ উপলক্ষ্ের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতে দয 
পরিকর হইয়া উঠে। কামী যেরূপ মাধুর্ধ্যবিগ্রহ কৃষ্ণের বিরোধি 
করে, ক্রোধী তেমনই উদার বা করুণাবিগ্রহ মহাপ্রভুর বিরোধি 
করে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন, _ “ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জর 
যা'র। জন্ম সার্থক করি’ কর পর-্উপকার ॥” সেই পরোপকার 
ধর্ম শিখাইতে যাইয়া আমাদিগকে বৃক্ষের স্যায় সহিষুত হইতে বলিয়াছেন 
বৃক্ষের সহিষ্ণুত! বা পরোপকারিতা৷ কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় 
এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, 

“বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ৷ 

শুকাঞা মৈলে কারে পানি না-মাগয় ॥ 

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন। 

ঘর্মবৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥৮ 

চেঃ চঃ অ ২০৷২৩-২৪ 


নেই মহাপ্রভুর এই শিক্ষার সম 
দারা লীলার বা অসমন্দ-উদয়া দয়ার 

অপরের কৃষ্ণপাদপন্নে অবিস্থৃতির বাধা দেওয়াই 
অভদ্র, অমঙ্গল, অনিষ্ট বা মন্দ করা। মহাপ্রসু 


অপরের অনিষ্টাচরণ করা ম 
বিপরীত দিকে চলা-_তীহার উ 
বিরোধিতা করা। 
সর্বাপেক্ষা অধিক 
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! কলা হইতে দূরে গেলে ভক্তিধর্ম - শোক-মোহ-ভয়াপহা - আত্মবৃত্তি 
৷ তে ছুটি হইয়া যায়। জীব মোহগ্ৰস্ত হইয়া পড়িলে' সন্থের 
প্রবর্তক মহাপ্রভুর পাদপন্ হইতে সর্বদা সুদূরে আত্মগোপন করিতে 
| 5, তখনই তাহার স্মৃতিভ্রংশ উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ হয়। 
| বুদিনাশই মৃত্যু ৷ “দদামি বুদ্ধিবোগং তং যেন মামুপযান্তি তে” এই 
| প্রেণা তাহার হৃদয়ে তখন আর স্থান পায় না। “সমস্ত জৈব এবং 
॥ জড় জগৎ ভগবান্‌ হইতে স্থষ্ট তাহার দ্বারা পালিত এবং তাহাতেই 
| অন্তে প্রাপ্ত হয়।” ইহা বহু প্রকারে শোনা থাকিলেও যখন 
| বিষমবিপদসমুদ্র সমুপস্থিত হয়, তখন কৃষ্ণকাম-পরিতৃপ্তির কথা ভুল 
| হইয়া যায়, “কিং কর্তব্যম্”_-এই বিচার প্রবল হইয়া উঠে। হৃষী- 
| কেশের গোবর্ধীনের সেবায় “কিংকর্তব্য” বুদ্ধি কৃষ্ণ বিলাসবিরোধী 
| নিিশেষ ভাবমাত্র। তখন তাঁহার মনোইভীষ্ট তাহাকেই জানাইতে 

| অর্থাৎ সেবা করাইতে গিয়া তাহাকেই উপদেষ্ট.-রূপে সেবা করিতে 

| যা| যন্ত্ৰ হইতে আসিয়া যন্ত্ৰীকে সেবা-ুদ্ধি-যোগানদাররূপ যন্ত্র 

করিয়া ফেলিলে আমরা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হইতে ভর হইয়া গেলাম! 


স্থৃতিভ্:শের মূলে আছে সম্মোহ। ' মোহ কেন আমাদের হৃদয় 

গদ করিতে অগ্রসর হয় ? হৃবীকেশের সেবায় তাঁহার মনোহভীষ্ট- 
দ্রণরূপ অনুকূল-অনুশীলনের কথাই সর্বদা আছে।  গোবর্ধনের' 
“বার কথা জানাইতে গিয়া গুরুগৌঁড়ীয় “তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতি, - 
হব শ্বানি মে ভগবন্‌ প্রষচ্ছ” প্রভৃতি শ্লোক বলিয়াছেন । 
মর সেই গিরিধারীর সেবায় মুঢ়ধী বা মন্দবুদ্ধি কালিয়াদি কেবল 
পরত ইন, ব্রদ্মারও-_স্ুরিগশেরও মোহ আসিয়া যায়। মোহ 
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তংপরত নষ্ট করিয়া জড়তা আনিয়া দেয়। যেখানে যমুনা, যামুন সৈকত 
তরু-লতা প্রভৃতি পদস্পর্শে বা বংশীরবে তৎপর (ler ) হইয় 
উঠে-_সজীবতার স্পন্দন দেখা যায়, সেখানে সব্বপ্রধান দেবগণের 
মোহ --জড়তা বা প্রাণ-্পন্দনরহিত ভাব কেন দেখা যায়? 
যেখানে ঝারিখণ্ডের ব্যাত্র, হরিণ, গিরি, নদী, বনভূমি পর্য্যন্ত সচেজ 
হইয়াছিল, সেখানে বলভদ্ৰ ভট্ট বা মায়াবাদী সম্প্রদায়ের মোহ আমে 
কেন? 

সেব্যের ব্যক্তিত্বের সহিত আমার ব্যক্তিত্বকে খাপ খাওয়াইতে 
পারি না, কারণ “শ্ব্ধ্যবুদ্ধি' দ্বারা গ্রীতিকে বা সম্বদ্ধকে শিথিল 
করিয়া ফেলিতে চাই। সেব্য বস্তুকে নিয়ামক, প্রভু বা অন্ত্ামী 
বিভু জানিয়া আমাদের হচ্যতা বা ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পায় না। আমার 
জড় ব্যক্তিত্ব বা মায়ার নিয়মাকত্ব ছাড়িয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বা নিয়া 
মকত্বের দিকে অগ্রসর হইতে গেলে, হয়, তাহার জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি 
এর্বর্ধের তেজে স্তব্ধ হইয়া পড়ি, না হয়, তাহা দেখিতে না পারা | 
ফিরিয়া আসি - এই ছুই রকমে মোহ উপস্থিত হয়। ৰ 

শরীগুরুপাদপন্ে আসিয়া মায়ার নিয়ামকন্ধের পবিবার্ ৰ 
শ্ীগুরুদেবের প্রভূত অনুগ্রহ-িগ্রহ-সামর্থ মাত্র দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া: 
পড়ি, একটা অবান্তর শান্তভাব আসিয়া পড়ে। ইহার মূলে আছে 
-_ ঘিরপোড়া৷ গরুর সিন্দুরে মেঘ দেখিয়া ভীতি” ন্যায় অযথা ভয়। | 
আমার জড়ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ ‘আমি একজন জড়জগতের ব্যক্তি, এই 
অভিমান আমাকে ভোগের দিকে লইয়া যায়__প্রভু সাজাই 
অন্ভানতমের মধ্যে ফেলিয়া দেয় । যখন তাহা উপলব্ধির বিষয় হয 
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| তখন ভয় হয়, মায়ার প্রভুত্বের পরিণাম দেখিয়া মন সন্তস্ত হইয়া 
উঠ তখন তাহা গুরুদেবের নিরমাকত্বে তাহার অশোক অভয় পদ- 
ছায়ায় আসিয়া শান্তি লাভ করিতে চায়। এই শান্তি ত’ আমাদের 
লক্্য বস্তু নয়। শ্রীগুরুদেবের কীর্তনে আমাদেরও দোহার দিতে 
হইবে-তাহার কৃষ্ণ সংকীর্তন-যজ্ঞে আমাদেরও সমিধ আহরণ 
করিতে হইবে, খত্বিকের আন্ুগত্যে আমাদেরও আহুতি দিতে হইবে । 
| গৌড়ীয়বর প্রীরূপপ্রভ অনুকূল কৃষ্ণান্শীলনই গৌড়ীয়ান্থগত্যের 
| লক্ষ্য বা প্রয়োজন বলিয়া জানাইয়াছেন। বদ্ধজীবের, এমন কি, 
| মুক্ত বা তটস্থ জীবাত্বার অনুশীলনের কথা বলেন নাই। এই শান্ত- 
| ভাব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থার অনুশীলন হইতে আসে । নিবিশেষ- 
৷ বাদীরই এরূপ লক্ষ্য থাকে । তাহারা নিজেরা অনুশীলন করে, 
৷ প্রান্থশীলন বা ভগবদন্ুশীলন তাহাদের নাই। স্যাৎ কৃষ্ণনামরূপ- 
৷ ঈরিতাদিসিতাইপ্যবিষ্ঠাপিত্বোপতপ্ত-রসনস্ত ন রোচিকা নু। কিন্তা- 
৷ দরাদহুদিনং খলু টৈব জুষ্টা' স্থা্বী ক্রমাপ্তবতি তদ্গদমূলহস্থী |” 
| এই গ্লোকে শ্রীরূপগোস্ামী প্রভু বন্ধ, যুক্ত-_সকলের পক্ষে একই 
মন্থশীলনের কথা জানাইয়াছেন_তাহা কৃষ্ণনামকীর্তন। মহাপ্রভুর 
ঘমুখোক্তি “কীর্্বনীয়ঃ সদা হরি:” এই বাক্যে সেই কৃষ্ণকীর্তনই যে 
অনুকূল অনুশীলন. তাহাতে আর মতদ্বৈত হয় না৷ প্রতিকূল জগতে 
ই্চনাম,কীর্তবন দ্বারা সবরবাপেক্ষা অধিক অনুকুল অনুশীলন শ্রীগুরু- 
দেবই করিতে পারেন। তাঁহার আনুগত্য করিলেই অনুকূল অন্থু- 
শলন হইতে পারে__ইহাই এ্রীরপপ্রভুর শিক্ষা । “তিষ্ঠন্‌ ব্ৰজে 
আহরাগিজনানুগামী” প্যথায় বৈষ্ঞবগণ. সেই স্থান বৃন্দাবন, সেই 
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স্থানে আনন্দ অশেষ” অতএব, ব্রজে বাস অর্থে বৈধ 
বৈষ্ণবসঙ্গে প্রীগুরুদেবের অনুগমন করিতে হইবে। কেবল তীর 
গতি দেখিয়া নিজের বিপরীত গতি থামাইয়া রাখিলে বা তাহাই 
লক্ষ্য করিলে হইবে না। তাহার চলার সঙ্গী হইবার বা সহ. 
যোগিতা করিবার জন্য যত্ব করিতে হইবে । তাহার সহিত চলাটাই 
আমাদের উদ্দেশ্য । তাহার গতি দেখিয়া আমার জড়গতিকে বধ 
করিয়া রাখিব, তিনি টানিয়া টানিয়া লইয়। চলিবেন, ইহা ত’ আমর 
দোহার দিবার বুদ্ধি নহে--কঠরোধ করিবার বুদ্ধি। তাঁহার চলার 
সঙ্গী হইবার বা দোহার দিবার বুদ্ধি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে না জাগে 
তাহা হইলে সহযোগিতা করিবার পরিবর্তে অসহযোগী হইয়া পড়িব। 
তখন শ্রীগুরুদেবের বিভুদ্ব অর্থাৎ অন্তর্ধামিত্ব ব| আমার নিকট হইতে 
দূরে থাকিয়াও.আমার প্রতি তাহার অতন্দ্িত দৃষ্টি আর বুঝিতে 
পারি না। তখন মুখে একরকম, মনে আর একরকম, ভাব প্রকাশ 
করিতে দ্বিধা বোধ হইবে না। ক্রমে তাহার অন্ুগ্রহ-নিগ্রহ সার 
আর আমাদের চোখে পড়িবে না, আমরা প্রতিযোগী হইয়া পড়িব 

শ্রীগুরুদেব সকলকেই আহুতি দিবার জন্য সংকীর্ত্তনযজ্ঞ প্রকট 
করেন। রূপান্ুগবর শ্রীল.জীবগোস্বামী প্রভূ ভু সংকীর্তন-শবের অধ 
বলিয়াছেন, “বহুভিমিলিত্ব যদেব টন তদেব সংকীর্তমূ 
গোষ্টীপতি ভীগুরুদেবের সংকীর্তনের উদ্দেশ্য - বহুকে মিলিত করা৷ 
মিলিত ‘বহু’র লক্ষ্য শ্রীগুরুদেবের অনুগমন করা। এই অনু 
যদি যান্ত্রিক বা ০1919] হইয়া দাড়ায়, তাহা হইলে সমান রে 
কখনই চলা হইবে না। সমতালে বা একতানবিশিষ্ট হইয়া চলি 
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পন 015010110৩ বা নিয়মানুবত্তিতার আবশ্যক | এই নিয়ম 
বেটা গোঁ" ধরিয়া বসিয়া থাকা নয়। “রঘুনাথের নিয়ম যেন 
গাযানের রেখা!” অথবা “ গোবিন্দ কহেন আমার সেবা সে 
নিরম।” এই নিয়মের অন্ুবর্তন করিতে হইবে ।  গ্রীগুরুদেবের 
চিত্র আশয় জানিয়! তাহার নিয়মের অর্থাৎ যে প্রণালীতে তিনি 
৷ চনিতেছেন, তাহার অনুগমন করিতে হইবে । অনুসরণে বা দোহার 
দ্বার একটা স্বতঃপ্রবৃত্তি আসিবে, নতুবা একতান থাকিতে পারে 
না৷ এতটা পশ্চাতে পড়িয়া যাইব যে, গুরুপাদপন্সের গতি হয় ত’ 
নয করিবার সুযোগই পাইব না। গুরুপাদপন্ের প্রভুত্ব তাহার 
ধর্যোর তেজ দেখিয়া যদি সন্্মে স্তব্ধ হইয়া পড়িতে চাই, তাহা 
ইলে প্রকৃত স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত হইয়া গেলাম ৷ 


এল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এবং গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
'নাংতীই্ অনুসারে শ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্তন-যজ্ঞের উদ্বোধন করিয়া- 
/ি। শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্ঘ বা মিশন প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংকীত্তনের 
আবদীতে বহুকে মিলিত করিয়াছেন। দোহার দেওয়াই 'বহু'র 
গধ্য। যদি discipline ব| নিয়মানুবর্তিত! না থাকে, তাহা হইলে 
ধান বা 11001 অথবা গতির তাল বা measure ঠিক্‌ 
“কিবি না। যদি গুরুদেবের বা পরিচালকের সহযোগিতা করিবার 
= ফা বা তাহার ছে সহিত হি দার মিলিয়া বায 
উই নিয়মানুবৰ্তিত| সম্তব ৷ সেনাপতি ( commander ) এবং 
নে সবার্থ এক, সেই জু্তই সেখানে 090195 থাকে। 
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কেবল কায়দা দুরস্ত নিয়মানুবত্তিতা ( official discipline ) বৃ, 
সংকীর্তনের দোহার বা ব্রজান্ুগমনে অগ্রগতির সাহায্য করে না। 
একান-পরিবারভূক্ত সংসারে বহু লোক থাকে, সংসারের কাজা 
সকলেই নিজের কাজ বলিয়া জানে, সংসারের সুখ-ছুঃখই ব্যক্তি 
সকলের সুখ-দুঃখ ; সেই জন্য তাহার উন্নতির জন্য সকলেই আগন 
হইতেই সচেষ্ট, বিপদে সাহায্য করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত। বিভিন্ন লো 
বিভিন্ন অবস্থা বা বয়সের তবুও সংসারের কাজে তাহাদের একতা 
দেখা যায়। কিন্তু ০911০০-এর কাজে প্রাণের সাড়া নাই, মালিকের 
আর কর্মচারীর স্বার্থ এক নয় এইজন্য সেখানে নিয়মানুবর্ধন 
জন্য কত যে rules and regulations-এর ( নিয়ম-কানুনের। 
দরকার হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই; তবুও সংসারের কাজের ন 
মৃখৃষ্খলা হয় না। দোহার দিতে যাইয়া আমরা বদি সংকীর্ঘনী 
গুরুদেবের ঘাড়ের দায় ব| তাহারই লাভজনক কাজ,. আর আমা 
তাহার দায় উদ্ধার করিতেছি বা বেগার শোধ দিতেছি মনে করি 
তাহা হইলে সমান তালে চলিতে বা দোহার করিতে পারিব না৷ 
সেবাই নিয়ম অর্থাৎ গুরুদেবের চলা বা প্রগতিই নিয়ম বা! স্বভাব 
তাহারই অন্ুবর্তন করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার মনোইভী 
পালনব্রতে দীক্ষিত হইতে হইবে। গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া সেবায় সা 


লইলে অথবা ‘আপনিই বলুন, আপনার . কি সেবা: করিব’ এ 
বলিয়া আদেশ করিলে হইবে না। - 


সেবায় বা গুরুদেবের অনুগমনে বা তাঁহার কৃ কী্ভনে ঘর্জ 
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পরও হওয়াই নিয়মানুবন্তিতা । সম-আশয় হওয়ায় তখন সর্বদাই 
দেবের চিন্তাজ্োতে সাড়। দিতে (7e580n4 করিতে) পারা 
হয়| গুরুদেবের অন্তরের সহিত যখন বনহুর অন্তর সাড়া দেয় 
ধরা সাড়া দিবার জন্য ব্যগ্র হয়--যত্রশীল হয়, তখনই এঁকতান 
নব হয়। 

॥  ব্রজগতির শেষ নাই, স্তব্ধ হইবার কথা নাই, সেই গতির অনু- 
নর জন্য যত্বেরও অবধি নাই । সুষ্ঠু অনুগমন হইতেছে বা সঙ্গে 
গলিতে পারিতেছি’_ ইহ! গৌড়ীয়ের চিত্তবৃত্তি নহে । তিনি সর্বদাই 
দিবার জন্য ব্যগ্র বা৷ উৎকষ্টিত | এই ব্যগ্র তাহাকে অনুগমনে স্বতঃ- 

[ধৃত করায়। যখন চলাই উদ্দেশ্য হয়, তখন আর-- “ভগবন্‌ 
মমি চলিব কিনা উপদেশ করুন”, এই প্রার্থনা আসে না। 
& জন্যই অঞ্জনের “করিষ্যে বচনং তব” এই বিচার অপেক্ষা 
বর সচিবত্ব বেশী আনুগত্যের পরিচয় । কিরূপে কখন চলিতে 
গরিবইহাই লক্ষ্যের বিষয়। এইরূপ চিত্তবৃত্তিই বিপ্রলস্ত বা 
[িটীযে চিত্তবৃত্তি। যিনি শাসিত হন নাই বা গাণ্ডীবত্যাগের 
তি যাহার প্রবল বা সুপ্ত, তাহার পক্ষে, সচিবন্ধের প্রকাশ 

কত, তাহা বিপ্রলস্তভাবময়'চিত্তের লক্ষণ নয়। 

বিপ্রলন্তেই কীৰ্ত্তন হয়। বিশুদ্ধ সবের ধর্মই প্রকাশ করা 
নে সাক্ষাদমুতুতির অভাব বা বিরহ অনুভূত হয়, সেখানে 
উনার প্রকাশ স্ন হইতে থাকে! নি কারা বহুর 
নামের প্রকাশ করিবার জন্য আপনা হইতেই সেবার উন্নাদন। 
ঈসিতে থাকে । তখনই দোহার করা সম্ভব হয়। কারণ, যখন 


১৬৪ জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


এরূপ বিপ্রলন্ত বা ব্যগ্রতা থাকে, তখন আমরা সকল সময়েই দে: 
জন্য, সচেতন থাকি, গুরুদেবের চিত্তের তানে সাড়া দিতে পারি। 
' জড়কর্তৃত্ের মোহ ছাড়িয়া গুরুদেবের আন্গগত্যে শান্তি বা আরম: 

'লাভ করা বা শান্ত হইয়া যাওয়া ত্রজ-গতিবিরোধী ভাব; কায! 
, সেখানে গতির প্রেরণা-্বরূপ ব্যগ্রতা বা বিপ্রলম্ত নাই। চর 
দেবের আন্গগত্যে বা অধীনতায় আসিয়া গিয়াছি--এইরূপ একট 
তৃপ্তির ভাব প্রবল হইয়া উঠে, উহা হইতে দোহার করিতে পারিতেছি 
অথবা “দোহার দেওয়াইতে হয়, দেওয়াইয়া লউন’ এরূপ সস্তোগের 
চিত্তবৃত্তি উদিত হওয়ার আশঙ্কা আমাদের অধিক । 

যেখানে দোহার দিতে পাঁরিতেছি না, অথচ তাহাই লগ J 

থাকে, সেখানে সে দোহার দিবার 'জন্য মুখ খুলিবে, কণ্ঠস্বর a 
করিবেই করিবে; এই যে অনুগমন বা দোহারের জন্য বাগ 
ইহার দ্বার৷ মহাপ্রভুর আদেশ যে ‘পরোপকার করা” তাহাতে রর 
হওয়া যায়। বিশুদ্ধ সত্ব কেবল নিজন্বরূপের বা নিজের নিকট, 
সেব্যের প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন না। বসুদেব নি 
হৃদয়ে বাস্ুদেবের প্রকাশ করিয়া শান্ত হইতে পারেন নাই। ভাই 
তিনি অপরের নিকটও প্রকাশ করিতে ষত্ব করেন। বিশুদ্ধদর্থে 
অনুগামী জন নিত্যানন্দ প্রভুর ‘জীবে দয়া’ বিতরণের কার্ধ্ অনা 
হইতে চা'ন। নিতানন্দ গুরুপাদপদ্মই এই প্রকাশকার্য্যে সর্বা্ো 

ভাবে ব্রতী। কাজেই গুরুদেবের সহযোগিতা করা তখন তা 
স্বভাবগত ধর্মরপে প্রকাশ পায়। সহযোগিতা কর হি রর 
দেবকে সেবা ভিক্ষো করিত হয় না ।- 








প্রাগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী os 


বিপ্রলন্ত ব| অনুগমনের জন্য ব্যগ্রতাই গৌড়ীয়ের ব্রজানুগতি । 
গুরুদেব যতই বহুকে আবাহন করিয়| বিরহের সুষ্ঠূতার পরিচয় 
দেন, বহু’ ও ততই গুরুদেবের সেই আবাহন কাধ্যের সহায়তা 
করিবার জন্য ব্যগ্র হন। মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ত লক্ষ্য করিয়া সেই- 
ভাবে বিভাবিত গুরুদেব যতই কীর্তনের বিস্তার করিবার জন্য যু 
করেন, অনুগামি জন ততই গুরুদেবের চিত্তের সহিত একচিত্ত হইয়। 
নেহার দিবার জন্য উৎকন্ঠিত হন। ইহাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের স্তি 
গৌডীয়ের সম্বন্ধ । মহাপ্রভু “যঃ কৌমারহর?” গ্লোক গাহিলে 
| গ্ীদামোদর-স্বরূপের হৃদয় তাহাতে সাড়া দিয়াছিল এবং ক্রীর্প 
| দেই অন্তর জানিয়। আপনাকে মৌন রাখিতে পারিলেন না, আপনা 
হইতেই দোহার দিলেন। 'শাধি মাং স্থাং প্রপন্মম্” হইতে এখানে 
| শরণাগতি বা আনুগত্যের লক্ষণ কম নয়। “যখন শাধি মাং 
বলিবার প্রয়োজনীয়তা আমার পক্ষে বেশী হইয়া পড়ে তখনও এই 
খরণাগতিকে লক্ষ্য করিয়া! অর্থাৎ এইরূপ স্বজ্তপ্রবৃত্ত হইয়া সেবা 
করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা জাগিতেছে না, অতএব আমাকে শাসন 
করুন” ইহাই বলিব । 


দোহার দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেই সপ্তশিখ কীর্তনযজ্ঞ “ধ্যার়তো 
বিষয়ান্‌ পুংস:” শ্লোকোক্ত সপ্ত অভদ্রকে দূর করিয়া দিবেন। যখন 
সুতি বা বিশুদ্ধ সত্বের প্রকাশ হইবে, তখনই বাণীরূপে আশ্রীগুরু- 
গৌরাঙ্গের প্রকাশ হইবে। প্রীপ্ীগুরুগৌরাঙ্গের উদয়ে সেবার ব্যগ্রতা, 
বিপ্রলন্তু যদি জাগে, তখনই তাঁহাদের অমন্দোদয় দয়ার অনুসরণ 


১৬৬ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


করিতে পারিব_-সংকীর্তনযজ্ঞে আহুতি দিতে বা কীর্তনে দোহার 
দিতে পারিব। 


শীন্রীগুরুপৃজ্ঞাবাগরে গঙ্গাজলে গঙ্াগৃজা 


বিপ্লবের যুগ তাহার বিষাক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে আকাশ, বাতাস, 
জল, স্থল--সকলই দূষিত করিয়া তুলিয়াছে। কালের কলনশক্তি 
ক্রীড়নক মানব-সমাজ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে বিপ্লবের বিধান 
বায়ুতে যে ক্ষুন্ধভাব ভিতরে ভিতরে পোষণ করিতেছিল, আজ তাহা 
অন্তরে ও বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অমৃতের সন্তানগণের আজ 
'কর্তুযু কি? যিনি এই দিনের আগমনাশঙ্কা জানিয়া অতি 


: সুস্প্টোবে নিশ্রেরসািগণের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন, দেই 


জগদ্গুরুবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য আত্টোততর 
শতন্রী চিদ্ছিলাস শ্রীমনতক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের নিখিল 
এলোকপাবনী আবির্ভাব তিথি বাসরে তীহারই বাণী অনুশীলন দ্বারা 
 তীহার রাতুল: ধার্চনের ক্ষীণ প্রয়াসে অগ্রসর হইয়াছি। 
শ্রীল আচীধ্যাদেব সর্বক্ষণই শ্রীগুরুপাদপপ্প আশ্রয়বিগ্রহের 
সেবা মাধুরধ্যই, কীর্তন করিয়াছেন । _্রীগুরুপাদপন্ধের সেবায়ও, তিনি 
তদীয়ের হই সকল সময় আদর করিয়াছেন। “তোমার বৈষ্ণব 






জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী ১৬৭ 


| টব তোমার” ইহাই প্রীগুরুপূজার মন্ত্রূপে তিনি সর্বক্ষণ উপদেশ 
| ঝরিরাছেন। এই বৈভব-দর্শনের সুষ্ঠুতা সম্পাদন হয়_-জীবে দয়] 
| গরক্তিদ্বার'। জীবের প্রতি শ্রীগৌরন্ুন্নরের অমন্দোদয়দয়া বিতরণ 
| করিকার স্প.হা! হইলে সমস্ত জীবে শ্রীগুরুপাদপন্নের বৈভব-দর্শনের 
| যোগ হয়। এই “জীবে দয়া” কার্ধ্যটি শ্রীনিত্যানন্দ গুরুপাদপন্সের 
| কাৰ্য । দান্তিকতা ছাড়িয়া অকিঞ্চন না হইতে পারিলে শ্রীনিত্যা- 


ন্মবৈভব বৈষ্ণবের দেবার অধিকার পাওয়া যায় না। 
গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, 
«- নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে। 
কৃপা করি? সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে |” 
বৈষ্ণব অকিঞ্চনকে কৃপা করেন। শ্রীল আচার্ধ্যদেব বলিয়া- 
ছেন,_-্ীগুরুপাদপন্মের--তদীয় বৈভবের ধুলি হওয়াই অকিঞ্টনতা। 
যিনি নিজেকে এইরূপ ধূলি জানেন, তিনিই অকিঞ্চন। শ্রীল 
বাচা্যদেবের বাণীতে আমরা আশ্রয়পক্ষপাতিত্, বৈষ্ণবসেব| ও জীবে 
'্বান্ধপ মিশন-সেবা, অকিঞ্চন ও শরণাগতের গুরুবৈষ্ণব-পদধুলি- 
দ্রপের কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি । 
বর্তমান আস্তর ও বহিঃপরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কর্তব্য 
কি, সে সম্বন্ধে গ্রীল আচাৰ্য্যদেবের উপদেশ 
“ইহারই মধ্য হইতে নিজের ধর্ম স্থির করিয়া লইতে হইবে। 
ধদি নির্জন ভজনের নাম করিয়া দায়িত্ব এড়াইতে চাই, তাহা হইলে 
মনের সঙথলপ-বিকল্পের মধ্যেই থাকিতে হইবে--অলীক কল্পনার 
শহায্যে ব্ৰহ্মাণ্ডেই বাঁস হইবে। সমস্ত প্রাণ দিয়াও যদি অন্ততঃ 


১৬৮ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


একটি জীবকে ভক্তিসিদধান্ত-বাণী-মন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়া দেওয়া যায় 
তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইল। অবশ্য কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের 
ন্যায় চেষ্টা ব্যতীত আমাদের পক্ষে আর বেশী কি হইতে পারে! 
তবে এ কার্য্যটি করিতে পারিলেই গুরুদেবের প্রকৃত সেবা হইল” 
(গৌঃ ১৭৩৬, ৬০৬ পৃঃ) 

ভক্তিসিদ্ধীন্ত-বাণীতে উজ্জীবিত করাই মিশন-সেবা। এই 
মিশনের সেবা করিতে হইলে মিশনের মস্তকস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপন্ 
যোল আনা আত্মনিবেদন করিরা সম্পূর্ণভাবে “আমি ত’ তোমার 
জন” অভিমান বরণ করিতে হইবে । এইজন্য প্রথম হইতেই গ্রীন 
আচার্য্যদের গৌড়ীয়মিশনের মূলমহাজনদয়ের অপূর্ব পক্ষপাতিত্ব সর্ব- 
ক্ষণ প্রচার করিয়াছেন । 

ীশ্ীগৌরগৃণিমা বাসরে শ্রীল আচার্য্যদের তাহার বন্তৃভ? 
উপসংহারে বলিয়াছেন = 

“ও বিষুপাদ গ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ জীণ 
প্রভুপাদের কৃপাশীর্ববাদ নিত্য শিরে ধারণপূরব্বক তাহাদের কৃপাথর 
অনুক্ষণ নিয়মিত হইয়া টাহানদক্র প্ৰদৰ্শিত পাথর অনুগনদ 
করিয়া যেন আমরা শ্রীধামেশ্বর গ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় জীবন আহুতি 
দিতে পারি__ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা ৷” 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামহটের পত্তন করিয়া প্র 
মিশনের স্বত্রপাত করেন। শ্রীনিত্যানন্দ গ্রভুকে হাটের মইর্জি 
এবং নিজেকে পরিমাজ্জকরূপে পরিচিত করিয়া তিনি ইহাও জানাই 
য়াছেন যে, নামহট্টের কার্য্য যে প্রেম-প্রচারণ ও পাষগুদলন, 


%/ 
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[তি মহাভাগবতবর পরীগুরুপাদপন্ের কার্যা। তিনিই মিশনের 
[স্বরূপ তদানুগত্য ব্যতীত মিশন-সেবার অস্তিত্ই থাকে না। 
[৪ গ্রীল প্রতৃপাদও “এক আশ্রয়বিগ্রহের আম্ুগত্যে সকলে 
রন মিশে থাকৃবেন” বলিয়াছেন। এই আশ্রয়বিগ্রহের সন্ধান 
নি বহুস্থানে সুস্পষ্ট ভাবেই দিয়ছেন । 

। গ্রীল আচার্ধ্যদেব ঢাকা প্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাভিভাষণকালে 
্রুদেবেদের দর্শন ও প্রকৃত শিন্তের অনুসরণ-বৃত্তি জানাইয়া 
ধরপাদপন্স-পূজা কিরূপে হয়, তাহা জানাইয়াছেন _ 

“আশ গোখর-চণ্ডাল-_ সকলেরই বপুদর্শন পরিত্যাগ করিয়া 
চিনি গুরুদেব ) তাহার মহাভাগবতীয় অন্বয়াধিকারে তাঁহার গুরু 
গাদগ/ন্নর বৈভব দর্শন করিতেন!” 

“ুআধুর নামই শিষ্য ও আশ্রিত, আর শুআধুনা হওয়াই 
বা শিশ্াক্রব হইয়া যাওয়া ৷ শুল্রাযু না হইলে আমরা শিষ্যা 
ডিমান করিয়াও শিষ্যক্রব ৷” 

( গৌঃ ১৫1৪২, ৬১৮-৬১৯ পৃঃ ) 
প্রীল আচার্ধ্যদেব জানাইয়াছেন,_প্রীগুরুপাদপন্র-সেবাই 
গাড়ীয়ের গৌড়ীয়ন্ব। 

“বিষয়বিগ্রহ অপেক্ষা আশ্রয়বিগ্রহের সৌখ্যবিধান ও পক্ষ- 
গাতিতইই গৌড়ীয়ের ও তদনুগাশ্রিতের প্রকৃত ভজন ! “শ্রীরপানুগ- 
"ধর পাদপন্রধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাজকার বিষয় 
বল প্রভুপাদের এই কৃপাশীর্ব্াণীই আমাদের ্রীগুরুগৌড়ীয়- 
সবার মূলমন্ত্র । এই প্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা ও তদীয়বিচার-রহিত 





নয়। তিনি সঘ,থ যুথেশ্বর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার কথা | 
বলিয়াছেন, ৃ 

“একান্ত ভাবে অনুক্ষণ গ্রীহরিনাম-কীর্তনের আশ্রয়ে আশ্রিত: 
থাকিয়া আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের স্বয,থাশ্রিত সজাতীয়াশয়-ন 
সাধুগণের অর্থাৎ কেবল-ভাগবতগণের সেবা, তাহাদের স্্ীমুখে কী, | 
জীভাগবতের শ্রবণ, পঠন ও বিচারণ এবং ব্রজবাসিশ্রেষ্ঠ আশ্রয় 
শ্রীগুরুপাদপন্ন ও তাহার অন্তরঙ্গ মিত্রগণের পদধুলি-ভ্ঞানে নিজেকে 
অভিমাননপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রির ধাম মাথুর-মণ্ডলের যে কোন এক স্থান 
বাহিরে বা মানসে নিরন্তর বাস এবং দীক্ষাগুরুদেবের নিকট প্রা 
ভগবন্মপ্্ের দ্বার! মন্ত্রাধিদেবতা শ্রীমৃত্তির পরিচর্য্যা অর্থাৎ শ্রবণ 
কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যা ও বন্দনমুখে শ্রামাথুর মণ্ডলের মধ্যে সর্বোজ্স 
কৃষ্ণাভিন্ন প্রিয়তম ধাম গোবদ্ধন ও ভটবন্তাঁ কুণ্ডের সেবাকাঙ্লা় 
আশ্রর়-বিগ্রহের অনুগমন-দাস্ত-লোভের সহিত কৃঞ্চনাম ভা 
করিলেই গৌড়ীয়ের প্রকৃত কৈন্বর্য্য-লাভ হয়” । 


১৭০ ভ্ীগোড়ীয়-গ্রবন্ধাবলী 
্‌ 
] 
| 


এচ মহাপ্রভু বিশেষভাবে বিষয়বিগ্রহের বিরহ বা! বির 
প্রকীশ করিয়াছেন। শ্রীল আচাধ্যদেব আশ্রয়বিগ্রহের বির 
ভজন বলিয়া জানাইয়াছেন,__ 

“প্রভুপাদের জন্য তীব্র বিরহ-বোধ সর্বক্ষণ হওয়া দরকার, $ 
প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ধে যাইবার জন্য লোভ হওয়া দরকার | নো 
হইলেই বিরহ-বোধ হয়। গ্ৰল প্রভুপাদ অপ্রকট প্রকাশে কিভাঃ 
কৃষণসেবা করেন, সমস্ত গুরু-বর্গ অপ্রকট প্রকাশে আছেন, তীহার্ণে 
সহিত তিনি কিভাবে কোন্‌ লীলা করিতেছেন, তাহা জানিবার রা 
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টা তীর আন্তি হওয়া দরকার । কাহাকেও ন। জানাইয়া গোপনে 
| প্রভুপাদের নিকট অকৈতবে কীণিয়। কীদিয়া তীব্র আত্তি 
্্নাইতে পারিলে তাহার, সকল গুরুবর্গের ও পঞ্চতত্বের দর্শন 
[াব।” 





“অকৈতবে অতি গোঁপনে প্রচুর অশ্রু বিসঞ্জন করিয়! প্রভুপাদের 


| 
চিট হরিনামের রুচির জন্য আবেদন করিতে হইবে!” 


“লাক দেখাইয়া কাঁদিলেই কিছু বিরহ হইবে না। কপট 
রিম দুখ করিলে হইবে ন! । শ্রীনামের কৃপালোকের জন্য সত্য- 
দই অকৈতব আত্তি হওয়া চাই ।” 

এই অকৈতব আৰ্ত্তি কিরূপে হয়, তাহা বলিতে গিয়া তিনি 
দীয় বিচারের আবাহন করিয়াছেন, 

‘প্রভুপাদের চরণে নিষ্কপট ছুঃখ জানাইতে হইলে তাহার পাদপদ্বো 

তাঁহার কায়বুহগণের পাদপন্ধে শরণাগত হইতে হইবে । শরণাগ্ড 

(নই তখন আর প্রভুপাদকে রক্তমাংসময় স্থলরূপবিশিষ্ট 
ঢিখির না” 

ইহাই জীল ভক্তিবিনোদ ও ভ্রীল প্রতুপাদের প্রদশিত পথের 
কত অনুসরণ । 

বৈধবের দেৱাই নৱ ত পীর: * বৈফবজে গুরুদেবের 
ও তাহার বৈষ্ণবসেবার শ্রেষ্ঠতা বা দক্ষতা । ্‌ 

“বৈষবের সেবার দ্বারাই গুরুত্বের সৰ্ববশ্রেষ্ঠহ প্রকাশিত হয় । 

| বনি যতটা বৈষ্ণবের সেবক, তিনি তত অধিক বৈষ্ঞব। যিনি 
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সৰ্বাপেক্ষা অধিক বৈষ্ণবসেবক, তিনি বৈষ্ণব-শিরোমণি অর্থাৎ বৈ 
গণের সম্রাট শ্ীগুরুদেব 1” ( গৌঃ ১৬।২০-২১, ৩৩৭ পৃঃ) 

শ্রীল আচাধ্যদেবের এই বাণীতে শ্রীগুরুদেবের যে স্বরূপ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা৷ তাহার বাণীর কৃপালোকে ভাগ্যবান্‌ জনগণ 
সর্বদাই তাহার বাণী ও আচরণে দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছেন,_ 

“আমার পরমপৃজনীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণববৃন্দ এই পুষ্পাপ্রলি প্রদান 
ক'রে আমাকে আমার নিত্যারাধ্য-_নিত্যাভীষ্ট গুরুর শ্রীচরণমেবার 
স্থযোগ প্রদানপুর্বক নিত্যকাল সেই ভক্তিবিনোদ-গৌরসর্বতী 
কিঙ্কর বৈষ্ণববৃন্দের গ্রীচরণ সেবায় আত্যন্তিকভাবে নিযুক্ত রাখবার 
প্রচেষ্টা দেখা'লেন ।” 


“আমার প্রার্থনা-_-আমি যেন আমার পরমপুজা বৈষ্ণবগণে 
কিস্করগণের নিত্যকাল আনুগত্য করতে পাঁরি।৮ ( গৌঃ ১৬৩, 
৫৮৪-৮৫ পৃঃ ) 

“তাহার (শ্রীল প্রভুপাদের ) নিক্ষপট সেবকরূপী অদখ 
আলোশিখাকে তিনি জগতে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই দর 
আলোকমালাকে যাহারা নির্ম্মৎসর হইয়া নির্গ্থন করিতেন, তীহারই 
শীল প্রভুপাদের অমায়ায় যথার্থ ই কৃপাভাজন। « & 
আমর! শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়ই সেইরূপ নিষ্ষপট. আলোমালা 


লকষদীপ রা রীব্যাসপৃজার সংকীর্তন যজ্ঞমহোৎসবের আরতি করে 
সাহসী হইয়াছি ৷” ; 


“কৃষ্ণমন্দির-দর্শন বা গোবিন্দের বিশ্রামস্থল অর্থাৎ তত্র 
বৈভবদশন ব্যাপারটি কত বড়, সেই দর্শনকারীই বা কত বট 
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| গ্ৰহা বলিবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। যাহারা আমার ন্যায় 
| ঈনহীন কাঙ্গালকে তাহাদের নিজ মহিমা জানাইয়াছেন এবং সে 
| দুল প্রীগ্ুরু-গৌরাঙ্গ-সেবাদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন, এরূপ শিক্ষাগুরুবর্গকে 
| ৫ণাম করিয়া আজ আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি ।” 
| সকল প্রকার অধিকারী এমন কি কামকর্ম্ম অর্থাৎ ইতরা- 
ভিলাষের অঙ্কুরোদগম বীজ চিত্তে লইয়াও যাহারা গুরুপৃজায় যোগদান 

করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণববস্তু বা শিক্ষাগুরুত্ব দর্শন ইহা 
গোঠ্ঠিপতি মহাভাগবতবরের দর্শনেই সম্ভব এবং এখানেই তিনি যে 
কত বড়, তা প্রকাশিত হইয়াছে । 

এই বৈষ্ণব-সেবায় যাহাতে আমরা সর্বক্ষণ তৎপর থাকি, 
জঙ্ন্ গ্রীল আচায্ণদেব বৈষ্ণব চিনিবার কথা শতাধিকবার কীর্তন 
করিয়াছেন, 

বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণবত!| লাভ হয় না। এজন্য, 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,_- 


চিনিতে না পারেন, তবে বড়ই ছুঃখের কথা! এ দুখ রাখিবার 
স্থান নাই কেবল কতকগুলি ৪০০ দেখিয়া বৈষ্ণবতা বা সেবা- 
বৃত্তি পরিমাণ করিলে বৈষ্ণব চিনিতে পারা যাইবে না। প্রকৃত 
বৈষ্ণব-সেবার জন্য কাহার কতটা আত্তি বা ব্যাকুলতা উপস্থিত 
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হইয়াছে_-কাহার হৃদয়ে “অন্যাভিলাবিত্াশৃন্তা” অর্থাৎ “অহৈতুকী” 
এবং “জ্ঞান-কর্মাদি-অনাবৃতা” অর্থাৎ “অব্যব হিতা” অচঞ্চলা ভক্তির উদয় 
হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বৈষ্ণব চিনিতে হইবে । শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রধান 
লক্ষণ এই যে, তিনি কৃঞ্চৈকশরণ। তাহাতে কোন প্রকার অপ. 
বণিগ্ুত্ির লেশও নাই। লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠাশার উদ্দেসতে গর 
ভাবেই হউক’ আর স্পষ্টভাবেই হউক, যে কর্মতৎপরতা৷ (activity ). 
তাঁহ৷ সেবাবৃত্তি নহে। লাভ-পুজা প্রতিষ্ঠার 0০9০ (মাত্রা) 
কমাইয়া দিলেই যদি সেবারৃত্তি মুস্ডাইরা যায়, সেবায় বৈরাগয 
উপস্থিত হয়, তবে তাহা সেবা নহে। 

“কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণই বৈষ্ণব ; বৈষ্ণব ও কৃষ্ণের মধ্যে 
বিলাস নিত্যকাল চলিতেছে । সেই বৈষবের সেবা! বাদ দিয়া বে 
কৃষ্ণদ্শনের চেষ্টা বা ইচ্ছা, তাহা নিধিশেষ ব্রঙ্গানুসন্ধান মাত্র । যিনি 
কৃষ্ণকে দিতে পারেন, ধীাহাকে লইয়া ভগবানের ভগবন্তা অর্থাৎ 
কক্ষের কৃষ্ণ তিনিই বৈষ্ব। যিনি সর্বক্ষণ “হায় !. হায়! আসি 
আমি ত’ বৈষ্ণব সেবা করিতে পারিলাম না। “কিরপে পাইৰ 
সেবা মুই ছুরাচার। ..রতি না জন্মিল।” বলিয়া সত্য সত্য 
ব্যাকুল-হৃদয় হইতেছেন, তাহারই প্রতি বৈষ্ণবের কৃপাশীবর্বাদ বিত 
হইতেছে”। 

‘আমার বৈষণবসেবা হইল না’ বলিয়া বৈষ্ণবসেবকমাত্রেরই দন্ত 
খাকা দরকার। সেই নিঙ্কপট দৈন্য যাহার যত বেশী, তিনি তত 
অধিক কৃষ্ণের প্রিয় কৃষ্ণ তাহার নিকট তত অধিক আৰৃষট! 


বৈষ্ণবসেবার বিচারই প্রকৃত ভরতিসিদধন্ত এবং ভাদৃশী, ভক্তি 
'শ্ীকষ্ণাকধিণী, | পু 
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গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ‘হরি হরি কবে মোর হবে হেন 
| নি" এই গীতিই বৈষ্ণবধর্মের মূল বলিয়া আচার্য্যদের কীর্তন করিয়া- 
[ঃ। শ্রীল আচার্যদেব বলেন,--“বৈষ্ণবসেবাই--সম্প্রদায় বা 
| মিন । 
শুদ্ধ বৈষ্বসেবার নামই সম্প্রদায় ; এই সম্প্রলায় গুরু- 
। দেবর বৈভব : গুরুদেব __অঙ্গী, আর মিশন তাঁহার -অজস্বরূপ | 
| ইহার একটিকে বাদ দিয়া অপরের সেবা হয় না” । 
|  'রগুরুদেবকে মানি, আর তার সেবককে মানি না, অঙ্গীকে 
| মনি, অঙ্গকে মানি না, বিভুকে মানি, বৈভবকে মানি না - এরূপ 
| না। »অর্ধকুক্ক,টি বা জরতী” ন্যায়ের মত ভগ্ডামিমাত্র”। 
“যাহার! সজ্বের বিরোধী - গোষ্ঠীর বিরোধী-_ গুরুদেবের 
| 'পতিত্বের বিরোধী, তাহারা কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণের বিরোধী 
| হয় নিৰ্জ্জনতার নামে ভজনের ছলনা দেখাইয়া য.থেশ্বর আতশ্রয়- 
| রিথুহের বিরোধ আচরণ করে। -_-_শ্্ীরপ-সনাতনের অন্ুশাসন- 
। ডিন থাকিয়া নিজ্জনতালাভের চেষ্টা --মায়াবাদকেই আবাহনের 
চেষ্টা । I 

কৃষ্ণবিলাসের উপকরণের সেবাদ্বারাই গুরুপাদপদ্মের সেবা 
খ। অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণের ভোগের উপকরণ সকলই । “কেহ 
শনে কেহ না মানে, সবে তার দাস’ । যাহারা মানেন, তাহাদের 
দধায় আত্তিবরণের কথা আচার্য্যদেব উপদেশ করিয়াছেন। যাহারা 
শা মানেন তাহাদের হরিকথা শ্রবণ করাইয়া উপকার করিতে হইবে 
ইহাই জীবে দয়া। শব্দ পূর্ণবহ্ম, এই শব্দের অসমোদ্িত্থের কথা 
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যিনি বিশ্বাস করেন, তা'কে বলতে হা'বে। ইহা স্বরূপে অবস্থানের 
জন্য সাহায্য করা। এর মত বন্ধুত্ব আর নাই। ইহা পরমোগ- 
কার--পরের উপকার বা পর-উপকার | যে ব্যক্তি হরিজনের 
আত্মীয় হয় নাই, তা'কে আত্মীয় ক'রে দাও” । 

“জীবের প্রতি দয়া করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। 
বালিশ, অন্দর, সরল, মুখ “যাহারা, তাহাদের প্রতি কৃপা করিতে 
উন্মুখ হইলেই ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইবে। দয়া কার্যাটি 
নিতাইটাদের। অন্যকে দয়! করার অর্থই হইতেছে গ্রীনিত্যানন্ 
বা গুরুপাদপন্মের 11155107।-এ যোগদান করান। শ্রীগুরুদেবের 
মিশন জানিয়! নিজেকে গুরুসেবকাভিমানে জীবে দয়া করিবার 
প্রবৃত্তি হইলে শ্রীগুরুপাদপন্প হইতে ভজনবল-লাভ হয়”। 

ইহাই শ্রীগুরুপাদপন্র-পৃজা। পুজার দক্ষিণাস্বরূপ আত্মনিবেদন 
করা দরকার। অকিঞ্চন হইতে পারিলেই আত্মনিবেদন হয়, ইহা 
বিগত গৌরজন্মোৎসবের সময় গ্রীল আচাধ্যদেব সর্বক্ষণ কীর্তন 
করিয়াছেন এবং আমাদের অকিঞ্চনতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ দীস্তিকতার : 
বিটক রূপ দেখিয়া তিনি নিজের আচরণেই অকিঞ্চনতার পরিচয় 
দিয়াছেন । 

“নিত্যানন্দের কৃপা পাইতে হইলে দীন হইতে হইবে । ভোগ" 
বিলাসের বড়াই লইয়া থাকিলে চলিবে না। জগতের প্রতি, দেহের 
প্রতি আকর্ষণ থাকিলেই দণ্ড আসে। “দেহাগ্হং বুদ্ধি” সকল দন্ত | 
মূল। 'গোপীভর্তঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ, বুদ্ধিই অকিঞ্চনতার 
উদ্বোধক। শ্রীগুরুপাদপন্সের বা ভ্রীরূপের রূপশোভা লাভ করিতে 


| 






গ্রীগৌডীয-প্রবন্ধাবলী ন 


[নল কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য কামনোবাক্যে পালন করিবার জন্য 
[গণ ব্যাকুল হইতে হইবে” । 


| এ্ৰআচাৰ্য্যপূজাবাসরে কীর্নকারীর লক্ষণস্বরূপ তৃণাদপি স্ুনীচতা, 
(রলরপি সহিষ্ণুতা :ও অমানি-মানদত্বের ব্যাঘাতকারক, আধ্যক্ষিক 
[যার গুরুবৈষ্ণবকে মাপিবার দুর্বব.দ্ধিরূপ দম্তকে পরিহার করিয়া 
্কবৈষ্ণব-কিঙ্করান্ুকিষ্করগণের পদধুলি_ধামের ধূলিস্বরূপ যেন 
[হিতে পারি এবং গ্রীল প্রভুপাদের বাণী-প্রচারের ক্ষুদ্র যন্ত্র হইতে 
"রি ইহাই সপাৰ্যদ পতিতপাবনতার গ্রীল আচাধ্যদেবের শ্রীচরণ- 
ফন গ্রার্থনা। 


- ৯ — 





অপরাধের মূল কোথায় ? 


রপ্রীগুরুবৈষণবের শ্রীপাদপন্মান্তিকে উপনীত হইবার পর 
টা তাহাদের শ্রীমুখে সর্বপ্রথমেই যে উপদেশ বা শিক্ষাবাণীটি 
৷ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং এখনও যে বাস্তব 
উর বাণীটির নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্ত আমর! প্রতি 
ই নানা প্রকারে আদেশ ও উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা 
ছে এই যে,__অধোক্ষজ বস্তুকে কখনও মাপিবার চেষ্টা করিও 
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না। মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামত্ৰহ্ম ও বৈঞুব-_অর্থাং বিষ্ণু ও তন 
বস্তু সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অসমোদ্ধ তত্ব। সেই অসমোদ্ বস্তুকে তোমা 
আধ্যক্ষিকজ্ঞানের অধীন করিয়া ফেলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিও ন 
গুরুকে শিশ্যের অথরা শিষ্য অপেক্ষা লঘু, শিশ্যানামের অযোগ 
অপক্বতত্্তাকামী অক্ষজজ্ঞানীর শাসনযোগ/ করিতে যাইও না। 
বৃক্ষের যে শাখাটিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই শাখার 
মূল কীর্তন করিবার মূর্খতাকে বহুমানন করিও না। 

কিন্তু কি দুর্দেব। শ্রীগুরুবৈষণবের এই বাণীর শাসন কতটুকু 
গ্রহণ করিতে পারিলাম” তাহার পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখি যে 
শাসিত হওয়া দূরে থাকুক, আমরা স্বরংই শাসক হইয়া পড়িয়াছি! 
শিষ্য পর্যন্ত হইতে পারি নাই, অথচ শাসনদণ্ড নিজেরাই গর 
করিয়া ফেলিয়াছি। আবার, সেই শাসনদণ্ডটি যদি শ্রীগুরুবৈষবের 
আম্ুগত্তে, শ্রবণশাসিত কর্ণের নিয়মাকতে নিজের দুষ্ট মনের উগর 
প্রয়োগ করিতাম, তাহা হইলেও মঙ্গল হইত; কিন্ত, সে চেষ্টায় 
সম্পূৰ্ণ উদাসীন হইয়া ধাহাদিগকে শাসন করা যায় না, সেই গর 
বৈষ্ণবের প্রতিই উহা প্রয়োগ করিবার দরান্তিকতা প্রদর্শন করিতেছি। 

আমরা মনে মনে কল্পনার তুলি-দ্বারা বহিন্মু্থ, নিজেন্দ্রিয়-তোষা' 
কামোস্মত চিত্তরপ চিত্রপটে গুরুবৈষ্ণবের যে মুগ্তিটি অফ্িত করিয়াছি 
যদি তাহারা সেইরূপে “আত্মপ্রকাশ না করেন, তাহা হহ:ন আমারে 
নিকট তাহারা আর গুরু বা বৈষ্বপদবাচ্য থাঁকেন ৷ আগর! 
আমাদের মনোধর্মের তাড়নায় অক্ষজ-জ্ঞানের গণ্ডী নিয়া গর 
বৈষ্ণবের বিচরণভূমিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহি নই দেখি 
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[কারে স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছানয় গুরুবৈষবের আচরণ সেই গণ্ডী 
ক্রম করিয়া যাইতেছে, তখনই আমাদের শাসনদণ্ড উদ্যত হইয়া 
[| মায়াপাদতাড়িত, ত্রিগুণাক্রান্ত, তুচ্ছাদপি তুস্ছ, নগন্থ 
টানুৰীট হইয়া আমরা পরক্রন্মের পরা শক্তিন্বরপ গুরুবৈষ্বকে 
[881919 করিতে চাই, কেন তাহারা তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ 
| ঝরিবেন? গুরুবৈষ্ণব আমাদিগকে শাসন করিতে গেলে আমরা 
নাং অসহিষ্ণু হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া থাকে। পরম 
[ক ক্ষেচ্ছাময় বড়বেগবিজয়ী গুরুবৈষ্বের শাসনক্ষমতা থাকিবে 
দন? শাসনের অধিকার থাকিবে আমাদের, কারণ__ আমরা কাম- 
| জ্রাধের দাস, মায়ার গোলাম বদ্ধজীব! আমাদের এই প্রকার 
| চিন্ত্তি দেখিয়া৷ আশ্চৰ্য্য হইবার কিছু নাই, আমরা যখন ভোগ্য, 
| জাতীয় হইয়া সৰ্ব্বশক্তিমানের অনুকরণে মায়াতোক্তা সাজিতে 
| গারি, সতত মায়াবশ অপুচিত, নিত্যাশ্রিত তত্ব হইয়াও আশ্রয়তৰকে 
মন্বীকার করিয়া মায়াধীশ বিভূচেতনের সমপদবী-লাভের স্পর্ধা 
1 করিতে পারি, তখন আমরা সবই করিতে পারি, আমাদের শিয়া 
কিছুই নাই। 

অনেক সময় আমরা আবার নিজদিগকে শ্রোতপন্থী বলিয়া 
পরার করি। আমরা বলি,- আমরা যখন শান সাহ বর 
RE GE RF HET 
শাধ্াস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য করিব? আমরা আরোহ পন্থী অবলম্বন 
করিব না, নিজের বুদ্ধি ব! বিচারের আবাহন করিব না, পরস্ত, 


শান্ত ও সাধুর অনুগমনে বাণীদবারাই স্বরূপ বিচার করিব, স্ব্ধ্যা- 





ন শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


লোকের দ্বারাই সূর্য্য দর্শন করিব। এইরূপ সাধুশাস্থান্থগতাভিমনী 
হইয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি --গ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্যাসী ছিলে: 
শ্রীবূপ-সনাতন নীচ জাতি ছিলেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী গর | 
জগাই মাধাই অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ ছিলেন এবং যেহেতু তাহার নাফ: 
শ্রবণে পুণ্যক্ষয় ও গ্রহণে পাপ হয়, তখন তাহার নাম শ্রবণ ৰা. 
উচ্চারণ করিতে নাই, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অপরাধ-ফনে : 
ব্রজধাম হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল ইত্যাদি। এই সৱল | 
বিচারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুক্তির অবতারণা করিবার অবকাণ 
প্রদান করিতেও আমর! প্রস্তুত নহি। কারণ, আমরা ত! আর 
যুক্তিবাদী নহি; আমরা যে শ্রোতপন্থী, আমরা বাণীর সাহাযে 
বপুদর্শন করি। ভগবান বা ভক্তকে জানা যায় কি প্রকারে! 
একমাত্র বাণী দ্বারাই ত’? আমরা সেই বাণী, এমন কি ধীহার 
সম্বন্ধে বিচার হইতেছে, তাহারই স্বমুখোক্তি শ্রবণ করিয়াই উপরি 
উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, স্থতরাং এ বিষয়ে আর যুক্তি 
প্রদর্শনের অবসর থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে শব্দই যেখান: 
প্রমাণরূপে বিরাজমান, সেখানে আর যুক্তির সার্থকতা কোথায়? 


০২০১ এইরূপ শান্ত বা সাধুর বাণীরূপ (?) অভিজ্ঞানের সাহাথে 
আমরা আমাদের মাপিয়া লইবার তৌলদণ্টি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার 
করিয়া থাকি। শাস্বে আমরা সাধুর যে সকল তটস্থলক্ষণের ব্য 
জানিতে পারিয়াছি, উহাই হইল আমাদের সাধুকে কিয়া লব! 
কষ্টিপাথর ; আমরা শ্রীমন্ভাগবত শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি দুত, পি 
সী সুনা ও কনক এই পাচটি 'কলির স্থান । আমর! সেই পুথি 
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| বিচ বা আক্ষরিক জ্ঞানকে সম্বল করিয়া সাধু দেখিতে দৌড়াই। 
| ধরনই দেখিতে পাই, বিবিক্তানন্দী পরমহংসের আচরণ অথবা 


কখনও কখনও আচার্ালীলাকারী মহাভাগবতের আচরণ উক্ত 
লক্ষণের সহিত আপাতবিষমরূপে প্রতিভাত হইতেছে, আমরা তাহাকৈ 


বধু হইতে খারিজ করিয়া দিই। আমাদের আচরণ সমর্থন 


করিবার আমরা যুক্তি দেখাই-_শীস্থদ্বারেই যখন সাধুর লক্ষণ অবগত 
হওয়া যায়, তখন শাস্ত্রোন্দিষ্ট লক্ষণের সহিত যাহার আচরণের 
মিল দেখা যায় না, তিনি নিশ্চই সাধু নহেন। 

মহামু্খ আমরা, এই সার সত্য কথাটি ভুলিয়া যাই যে সাধু 
শবত্রন্মের সেবক বটে, কিন্তু শব্দদ্বারা পরিমেয় বস্তু নহেন। অপ্রা- 
কৃত বাণী ও অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সাধু উভয়েই অপরিমেয়। 
বাণী নিত্যকাল সশক্তিক ্রীতগবান্কে বর্ণনা করেন, তথাপি শ্রীভগ- 
বানের সমগ্র অংশ বর্ণন হয় না, আবার বানী বা শব্দও অনন্ত বলিয়া 
তাহারও শেষ নাই। সাধু বা ভগবান্‌ যেরপ স্বতন্ত্র শব্দও সেরূপ 
স্বতন্্। অপ্রাকৃত শব্দ কখনও বদ্ধজীবকে অপ্রাকৃত ভগবান্‌ ও 
তদ্কক্তুকে মাপিয়া লইবার কাধ্যে সাহায্য করিয়া তাহার দাসত্ব 
করেন না। শব্দদ্ধারা সাধুকে কখনও মাপিয়া লওয়া যায় না; সাধু 
ও শব্দকে অভিন্ন জানিয়া তৎপাদপন্মে শরণাগত হইলে তাহাদের 
কৃপায় সাধুর স্বরূপ ও শব্দের তাৎপর্য অভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া 
থাকে। সাধু স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময়, পূর্ণচেতন বস্তু তিনি stereotyped 
বা ছাচে ঢালা অচেতন পদার্থবিশেষ নহেন। আমাদের ক্ষুদ্র মস্তি 
যতদিন মাপিরা লইবার নেশায় মত্ত থাকে, ততদিন এই রহস্তটি 
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আমরা উপলদ্ধি করিবার বুদ্ধিবোগ লাভ করিতে পারি না। 

অনেক সময় আমাদের এরূপ অভিমান হয় যে, শ্রীগুরুদেবের 
আদেশ, উপদেশের তাৎপর্য আমরাই সর্বাপেক্ষা ভাল বুঝিয়াছি। 
এইরূপ দন্তের বশবর্তী হইয়া আমরা নিজদিগকে গুরুদেবের প্রিয় 
বৈষ্ণবগণ অপেক্ষাও অধিক বুঝার মনে করিয়া থাকি। কোনও 
স্থানে স্বয়ং গুরুদেবের বাহাতঃ অনুপস্থিতিকালে কোন বৈষ্ণব উপস্থিত 


থাকিয়া যদি আমাদিগের পরিচালক ও নিয়ামকরূপে কোনও : 
প্রকার বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দান করেন এবং এ প্রকার বিধিনিষেধ : 
যদি আমাদের যথেচ্ছাচারের অনুকুল ন! হয়, তখনই আমরা দেই | 
বৈষ্ণবের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি । ইনি কেন এইরগ ; 
বিধান দিলেন? কই শ্রীল প্রভৃপাদ বা শ্রীল আচাধ্যদেব ত’ এই | 
ব্যবস্থা কখনও করেন নাই? আমর! পূর্ববর্তী সময়ে সাক্ষাদভাবে : 


তাহাদিগের নিকট হইতে অন্থাপ্রকার ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি; সুতা, 
আমরা গুরুদেবের সেই ব্যবস্থাই মানিয়া চলিব, বৈষ্ণবের আনুগতা 
করিব না-_এইরূপ একটি বিচার তখন আমাদের চিত্তে স্থান পাইয়া 
থাকে । সেই বৈষ্ণব গুরুদেবের নিকট হইতে এইরূপ ব্যবস্থা-দানের 
নির্দেশ পাইয়াছেন কি না, এটুকু পর্য্যন্ত শুনিয়া লইবার ধৈধ 
আমাদের থাকে না। হায়, আমরা এরূপ দুর্বুদ্ধিকে কেন প্র 
দিই যে, বৈষ্ণব অপেক্ষা গুরুদেবের মনোহভীষ্ট আমরা অধিক বুঝি! 
বৈষ্ণব যে গুরুদেবেরই আনুগত্যে আমাদিগকে পরিচালন ও নি 
মনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই সহজ কথাটি আমরা কে 
ভুলিয়া যাই? 
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অনেক সময় আবার আমরা বৈষ্ঞবের সাক্ষাৎ আদেশ পাইয়াও 
৷ নষ্ট হইতে পারি না। উহা গুরুদেবের অনুমোদিত কিনা, তাহ! 
৷ ানিবার জন্য অবৈধ অযথা কৌতুহল প্রদর্শন করি। এরূপ 
| ঢন্ৰৃত্তির মূলে প্রচ্ছন্নভাবে “আমি ত বৈষ্ণব? এই মিথ্য৷ দন্তই 
র গুঢ্নায়িত থাকে, আর থাকে, অপস্বতন্ততাপ্রিয়তা । ‘বড় আমি'র 
| বির প্রবল থাকে বলিয়াই আমর! কোন মতে গুরুদেবের আন্ু- 
গত্যেরঅভিনয় পর্যন্ত করিতে পারি; কিন্ত, বৈষ্বের আন্ুগত্য 
| করিতে গেলে আমাদের সেই অভিনানের মূলে আঘাত লাগে, সেই 
| জন্য বৈষ্ণবের আনুগত্য আমরা করিতে চাহি না। 

| হরিকথা-কীর্তনকালে দি বৈষ্ণব নির্দিষ্ট সয় অতিক্রম হইয়া 
| গেলেও তৎপ্রতি লক্ষ্য না করেন, তবে আমরা অত্যন্ত চঞ্চল ও 
| হ্দহিষু হইয়া উঠি। যাহাতে কীর্তনকারী বৈষ্ণবের তৎপ্রতি দৃষ্টি 
| আাৰৃষ্ট হয়, তজ্জন্য নানাপ্রকার ইঙ্গিত ও চেষ্টা করিয়া থাকি। 
| আমাদের বিচার হয় যে, বৈষ্ণব আপনভোলা, তাহার কোন বাহাজ্ঞান, 
(কাগুজ্ঞান। নাই’ তিনি না হয় হরিকথা লইয়া তন্ময় হইয়া রহিলেন; 
কিন্তু এ প্রকার কেবলমাত্র হরিকথা লইয়া থাকিলে অন্যান্য সেবা- 
কার্য কি প্রকারে চলিবে? একথা আমরা বুঝিতে তে পারি না যে 
খামাদের এই বিচারের অন্তরালে যে কপটতা বর্তমান, তাহা সাধারণ 
নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকট পথ্যন্ত আত্মগোপন করিতে সমর্থ হয় না। 
মামাদের এ প্রকার বিচারের মূলে থাকে প্রাণময়ী সেবাবৃত্তির 
গরিবর্তে নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর কর্মের বাহ্যাড়ম্বরের কৃত্রিমতা এবং 
নিজদিগকে কর্মদক্ষ ও বুদ্ধিমান অভিমানে বৈষ্ণবকে নিবোধ ও কাণ্ড 
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জ্ঞানহীনরূপে দর্শনরূপ শোচনীয়তম অপরাধ | 

বৈষ্ণৱ যখন অবিশ্রান্ত কৃষ্ণকথা। কীর্তন করিয়া আমাদের 
ইতরবাক্যব্যয়-স্পহা দূর করিতে চাহেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ 
ঘন্টাই আমাদিগকে কৃষ্চেন্দিয়তোষণকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া, ইত্র- 
কার্ধো ব্যাপৃত হইবার তিলমাত্র অবসর হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন, 
যখন তীব্রতম ভাবায় তিরস্কার করিয়া আমাদের মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনে 
প্রয়াস করেন, তখন আমাদের আন্ুগত্যহীন অপস্বতন্ত্তাপ্রিয় চিত 
তাহাতে নিতান্ত অসন্তষ্ট হইয়া উঠে। নিজের ভোগসঙ্কোচ-সম্বন্ধে 
নিজেই অসম্তষ্টি প্রকাশ করিলে আমাদের লোকচক্ষে একটু হীন 
হইয়া পড়িতে হয়; কাজেই বৈষ্ণবের শাসন যে আমার নিজেরই 
অসহা হইয়া পড়িতেছে, ইহা সহজভাবে প্রকাশ ন! করিয়া কূটনীতির 
আশ্রয় গ্রহণ করি। আমরা নিজেরা নিরপেক্ষ বিচারক সাজিয়া 
যাহার! শাসিত হইতেছেন, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া 
ওকালতী করিতে আরম্ভ করিয়া দিই। “বৈষ্ণব যাহা করিতেছেন 
বা বলিতেছেন তাহা ত’ যথার্থই । তবে সাধকের ত’ অনর্থ আছেই; 
যদি কেহ বৈষ্ণবের শাসনের তীব্রতা সহা করিতে না পারিয়া অস- 
হিষ্ণুতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাকে ত, আর তজ্জন্য দোষ 
দেওয়া চলে না'_ ইহাই হয়, তখন আমাদের বিচার। মনো 
ও মিছাদন্তের তাড়নায় আমরা এ্ীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্টপ্রচারকারী 
সাধুর আচার ও প্রচার-বিষয়েও তাহাকে ৭17601090 দিতে যাই! 
এই প্রকার বৈরাগ্যের আদর্শ দেখাইলে অনর্থযুক্ত সাধকগণ উহাতে 
লাভ অপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্তই বেশী হইবে। এইভাবে প্রচার করিলে 
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108 এর পক্ষে উহার তাৎপর্য্যগ্রহণে অশ্থবিধা হইবে | এত 
নার বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিলে কোমলশ্রদ্ধগণ হয় ভোগী, না 
ন ত্যাগী হইয়া যাইবে” ইত্যাদি। অর্থাৎ অনর্থযুক্ত সাধকের 
র্ঘকে সমর্থন করা চলে ; কিন্তু সাধুর সাধুত্বকে যে কোনমতেই 
|ন্্ঘখন করা চলে না 

আমরা বাহিরে নিরপেক্ষের সজ্জা গ্রহণ করি বটে, কিন্তু এই নির- 
[তার অন্তরালে সাধুর শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গীরণই প্রকৃত- 
গক্ষে আমাদের কর্ম্ম হইয়া পড়ে। হায়! এই প্রকারে সাধুকে 
নিয়মিত করিতে না গিয়া নিজেকে সাধুর দাসানুদাসের পাদত্রাণঘারা 
নিয়মিত করিবার সদ্বুদ্ধিকে বরণ করি না কেন? দীর্ঘকাল হরিকথা- 
ধরবণে যখন ক্লান্তি বা নিদ্রা উপস্থিত হয়, তখন সাধুকে দোষ না দিয়া 
নিজেকে এই বলিয়া শত শত ধিক্কার দিই না কেন, যে হরিকথা বা 
ইরনামের মারুর্য্যাস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া আমাদের গুরুবর্গ গাহিয়াছেন' 
-“তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতন্ুতে তু্ডাবলীলব্ধয়ে” অথবা “জয়তি 
ঈয়তি নামানন্দরূপং মুরারেবিরমিত-নিজধর্মখ্যানপূজাদিখ | যে 
ইরিনামের উদার্্যদর্শনে স্বয়ং নামী শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্তভরে 
বীর্ঘন করিয়াছেন “নায়ামকারি বহুধা নিজসর্বরশস্তিত্রাপিতা” যে 
হরিনামের এরর বর্ণন করিতে গিয়া শাস্ত্র ও সাধুগণ মুখর হইয়া 
উঠিয়াছেন, সেই হরিনাম বা তন্তির্ হরিকথা শ্রবণ করিতে গিয়া 
(কেনই বা আমরা মায়াদ্বার অভিভূত ইইয়া পড়ি? সাধুর প্রতি 
দ্ধ হইবার পরিবর্তে সাধুর বর্ত্ামুসরণে লোভ ও নিজ অনর্ধের 
ঈ্ট অকপট গ্লানি কেন আমাদের আসে না? 
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বৈষ্ণবকে শাসন নিরমন করিবার চেষ্টা করিয়া জবস 
অপরাধের আবাহনে আমাদের উৎসাহের অন্ত নাই ; কিন্তু আমারে 
এই শয়তানি কি বৈষ্ণব বুঝিতে পারেন না? তথাপি, তাহার 
এমনই স্বভাব যে, আমরা তাহার প্রতি দ্রোহাচরণে বদ্ধ পরিকর 
হওয়া সত্বেও তিনি আমাদের মঙ্গল করিবার জন্য পণ করিয়া বনিয় 
আছেন। ঝড়ের বেগে তরী চঞ্চল হইয়া বন্ধন মুক্ত হইবার জন 
তাণ্ডব আরম্ভ করে বটে, কিন্তু সুদক্ষ নাবিক জানে যে, এই বন্ধনই 
তাহার বাঁচিবার একমাত্র উপায়। সেইজন্য নাবিক ঝড়ের বে! 
ও তংসহ তরণীর উদ্দাম নৃত্যকে অগ্রাহ্য করিয়াই সুদুর লক্ষ্যে 
প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়! হাল ধরিহ়৷ বসিয়া থাকে। সেই প্রকার 
আমাদের সমস্ত বিদ্বেষ, বিদ্রোহ, উচ্ছ.ঙ্খলত| দেখিয়াও বৈষ্ণব 
উপেক্ষা করেন, নির্য্যাতিত হইয়াও আমাদের হিতসাধনে বিরত হন 
না। আমরা হরিবাসর দিবসে উপবাসের ক্লেশ সহ্য করিতে হইলে 


রুদ্ধ হইয়া উঠি; কিন্তু, বৈষ্ণবের বিচার-_উপবাস করুক) যদি: 
উপবাসে দেহপাতও হয় তাহা হইলেও মঙ্গল হইবে | কৃষ্ণ যখন ; 


বুঝিবেন, তাঁহারই গ্রীত্যর্থে উপবাস করিয়া দেহপাত করিয়াছে, 


তখন তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। তাহার বিশ্বতো দৃষ্টি কোথায় না 


কই? 


নিবদ্ধ রহিয়াছে? এই অমন্দোদয়। করুণার মূল্য আমর। বুৰিলাঃ 


বৈষ্ণবকে শাসন করিবার প্রবৃত্তি বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধানে ৷ 


উৎসাহ আমাদের আসে কেন? ইহার কারণ মৎমরতা ! বৈষ্ণরে 


অনাকাঙ্কিত সহজপ্রতিষ্ঠা আমাদের হৃদয়ে . ঈর্বানল প্রি ্‌ 
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[রর আমাদের ছিদ্রগুলি যখন লোক-সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া 
[রর চক্ষুতে আমাদিগকে হেয় করিয়া তুলে, তখন আমরা সেই 
[গলি নির্দোষ বৈষ্বচরিত্রে আরোপ করিয়| গাত্রদাহ নিবারণের 
£[্ীকরি। এই যে প্রচণ্ড মাংসধ্য__ইহা যায় কি প্রকারে? 
্লাদ বৈষ্ণবের প্রতি আমাদের ঈর্ষা হয় কেন? অনুসন্ধান করিলে 
| ধা যাইবে. ইহার কারণ গ্রীতির অভাব। সাধারণ জগতেও দেখা 
বয়, যাহারা আমাদের শক্র বাঁ প্রতিদন্দী তাহাদের প্রতিষ্ঠা দেখিলেই 
| আমাদের চিত্ত মৎসরতাক্রান্ত হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে, যাহারা 
| ঘামাদের আত্মীয়, স্নেহ, শ্রদ্ধা বা সম্মানের পাত্র, তাহাদের অভ্যুদয়ে 
| হামাদের মাৎসর্ধ্যের উদ্রেক হয় না। প্রীতি মাৎসর্য্যের বিপরীত 
| বন্ত। প্ৰীতি যেখানে থাকে, সেখানে মাতসর্য থাকিতে পারে না। 
| ধবৈফবের পাদপদ্মে আমাদের আত্মীয়-জ্ঞান নাই, তাহাদিগকে 
| আপন বলিয়া জানি না বলিয়াই আমরা তাঁহাদের মঙ্গলময় শাসন 
| অৱনত মস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হই না। বেফ্ণবকে আমাদের 
3 কক্ষ বা প্রতিদ্বন্থী মনে করি বলিয়াই তীহার নির্মল প্রতিষ্ঠা-দর্শনে 
খামরা মাৎসর্য্যবিষে জর্জরিত হইয়া পড়ি। বৈষ্ণবের শ্রীপাদ- 
শা লেশমাত্র গ্রীতি বা আপনজ্ঞান যদি আমাদের থাকিত, তাহা 
| ইলে আর এইপ্রকার হিংসা বা বিদ্বেভাব থাকিতৈ পারিত না! 
| ধীতিবিশিষ্ট হইলে তাহাদের শাসন ও নিয়মনের বিরুদ্ধে বিশ্রোহ 
| বিবার দুশরবৃততিও হৃদয়ে আর স্থান পায় না; কারণ প্রীতির 
রর স্বতত্তার নিকট নিজ স্বতন্্রতা বিসর্জন দেওয়াই রীতির ধর্ম 

অবশ্য এই রতি সহসা হয় না! যতদিন বৈফবের স্বরূপ 
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ও তৎসহ নিজকে তংপাদপন্সধূলি জ্ঞান না হইতেছে, উদ 

পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতা করিবার প্রবৃত্তি যাইবার নহে। এ 

প্রবৃত্তিটি যায় একমাত্র মহিমজ্ঞান-দ্বারা। এইজন্য বৈষ্বাগরা। 

হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে সর্বক্ষণ বৈষুবের অসমোর্ধ মাহীয়া 

শ্রবণ, কীর্তন গু ম্মরণই একমাত্র উপায়। যখনই বৈষ্ণবের প্রতি 

কোন প্রকার মর্ত্বুদ্ধিমূলে বিদ্বেষভাব আসে, তখনই সেই বৈধবের 

মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা দরকার । আমরা মতসরতার 

তাড়নায় তাহাকে নানাপ্রকারে হেয় করিতে চেষ্টা করিতেছি বটে; 

কিন্তু, তাহার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কতটুকু হইতেছে? তিনি ত: 
সকল বাধা অতিক্রম করিয়া গুরুদেদেবের আন্ুগত্যে সংকীর্ডন. 
রাসের অনুসন্ধানে ছুটিয়া চলিতেছেন ! এই বিষয়টি যখনই, 
আমাদের উপলদ্ধি হইবে, তখনই আমরা বুঝিতে পারিব,_বৈফর: 
কত বড়, তাহার সমকক্ষ হইবার দুর্ববাসনা আমাদের পক্ষে কতখানি | 
ধৃষ্টতা এবং তখনই বৈষ্বের সমান প্রতিষ্ঠালাভের আশা ও তজ্জনিত 

মৎসরতা আপনিই দূর হইয়া যাইবে, বৈষণবের শ্রীপাদপন্মে আর" 

নিবেদন করা সম্ভব হইবে। 


নিয়মর্বাধ। কায ( Routine work ) ৪ 


লি | 
ভজনরাজ্যে ‘নির্ব্ধ' বা ‘নিয়ম’ বলিয়া একটি বথা আর্ট 
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র্ীসহকারে হরিনাম-গ্রহণও একটি প্রধান-বিধি বলিয়াই গণ্য 
| নির্বন্ধ বা নিয়ম না থাকিলে ভজনে অগ্রগতি লাভ করা 
| হধনই সম্ভবপর হয় না। নিবন্ধ বা নিয়ম সাধকের ভজনবিবয়ক 
ল্য, জাড্য, ইতরাভিনিবেশ, বিক্ষেপ, নিরুৎসাহিতা, অধ, 
তা প্রভৃতি বিদ্ন বা অনর্থসমূহ অপসারিতা করিয়া ভজনে উৎসাহ, 
নিতা, ধৈৰ্য্য, নৈরন্তৰ্্য ও আগ্রহ উত্তরোত্তর বদ্ধিত করায়। 
[জ্জন-বিবয়ে যিনি যতটা ভজনানুকুল নিয়মের অনুবরত্তা হইতে 
গারিয়াছেন এবং এ সকল নিয়মপালনে যিনি যতট! দৃঢ়নিষ্ঠ ও 
মান্তবিশিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই ভজনরাজ্যে ততটা অগ্রসর হইতে 
গারিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

| অনর্থযুক্ত সাধকের পক্ষে নিয়মপূর্বক ভজনাঙ্গসমূল পালনচেষ্টার 
(অত্যধিক আবশ্যকতা আছে, ইহা আমরা শ্রীগুরুবৈষবের শ্রীমুখে 
হবার শ্রবণ করিয়াছি এবং তদনুসারে নানাপ্রকার নিয়মপালনের 
ধ্মাস করিতেছি। কার্ধ্যকাঁলে ফলম্বরূপে, কিন্তু, ইহাই অধিকাংশ 
ত্র দেখা যাইতেছে যে, এই নিয়মপালনচেষ্টা আমাদের ভজন 
৭ নাধনক্রিয়াকে নির্দোষ বা প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার পরিবর্তে 
বকে যেন একটা প্রাণহীন কাঠামো মাত্র বা routine work-এ 
'ধাবসিত করিয়া ফেলিতেছে। ্রীগুরুপাদপন্ম আশ্রয় করিবার 
"র হইতে আমরা ভজনানুকুল নানা প্রকার বিধিনিয়মাদি পালন 
টয়া আসিতেছি। কিন্তু দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর 
"ওই প্রকারে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি কোন 
কার অম্ভ্বযোগ্য উন্নতির লক্ষণ দেখ! যাইতেছে না, চেতনের 
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বৃত্তির বিকাশ হইতেছে না, আমরা কেবল অচেতন যন্ত্র যার 
প্রাণহীনভাবে কতগুলি ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া যাই 
মাত্র । 

এইপ্রকার বিপরীত ফল দেখিয়া কেহ কেহ আবার অ 
প্রকার বিচারের আবাহন করেন। তাহাদের বিচার এই যে, 
হরিভজনটি চেতনের স্বভাবগত বৃত্তি। উহা সহজ; জোর করি 
রুটিন বাঁধিয়া হরিভজন করা বা করান যায় না, কারণ এঁ সকল 
পদ্ধতি কৃত্রিম । হরিভজন-ব্যাপারে নিয়ম বা ০1179 এর প্রবর্তন 
করিয়া উন্নতি করিবার চেষ্টা কেবল যে নিরর্থক তাহা নহে, পর 
অনিষ্টকর। নিয়ম বা 7০01109 জিনিঘটিই সহজগতির প্রতিবন্ধক। 

অবশ্য এই কথাগুলিও যথার্থ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
তথাপি এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই উদদিত হা 
যে, মূল গলদ কোথায়? রুটিনটাই কি গর্হণীয় অর্থাৎ সহজভাব' 
বিকাশের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ ? কিন্তু রুটিন কোথায় নাই? সম 
জগতের সমস্ত ব্যাপারের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা: 
হইলে দেখা যাইবে, রুটিন ব্যতীত কোনটিই চলে না। আমারে 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রা__প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ, প্রাতাকৃত, টা 
ভোজন, বিশ্রাম প্রভৃতি সমস্তই আদ্যোপান্ত একটি রুটিন! 
ব্যাপার। কেবলমাত্র দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নহে, এ 
মানুষের বা মানবেতর প্রাণীর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবা 
যে প্রকারে যাপিত হয়, তাহাতেও একটা ধরাবীধা নিয়মই দেখি 
পাওয়া যায়।  সমাজগত, রাষ্ট্রগত সমষ্লি-জীবনযাত্রা প্রণালী 
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একটা নিয়মের ব্যাপার নহে ? আবহমান কাল হইতে সমস্ত 
| গেচচন্র যে-ভাবে আবন্তিত হইতেছে, তাহার মূলে কি একটা বিরাট 
[নিমের শৃঙ্খল দেখিতে পাওয়া যার না? 
| আবার নিয়ম যে কেবল আছে, তাহাই নহে। এই নিয়মই 
| স্বামাদের নিকট সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তথাকথিত 
‘routine Work যেরূপ নিরানন্দ, বিরক্তি ও ক্রান্তিজনক, এই 
দল নিয়ম সেই প্রকার কখনই হয় না। এই সকল নিয়ম 
ভাবিকতার বাধক বা প্রতিকূল হওয়া দূরে থাকুক, উহাদিগকেই 
| গামরা সহজ বা স্বাভাবিকরূপে দেখিয়া থাকি। আজীবন কাল 
| ৫ সকল নিয়ম বা রুটিনের অনুবর্তন করিতে আমাদের কাহারও 
[ঞটুকু বিরক্তি বা. ক্রেশ বোধ হয় না, বরং এ সকল নিয়মের 
| কান প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলে উহাই আমাদের নিকট অস্বাভা- 
বিক, অস্বাস্থ্যকর-রূপে প্রতিভাত হয় ।  ছন্দোবদ্ধ কাব্য অথব! 
ই্রতন-বদ্ধ সঙ্গীত যেরূপ সুখকর বলিয়াই মনে হয়, কখনও কর্ণের 
"জনক হয় না, সেই প্রকার এই সকল নিয়ম বা আইনের 
খাই আমাদের নিকট অনুকূল ও প্রয়োজনীয়রূপে প্রতীত হইয়া 
ধাকে। 

একদিকের বিচার এই প্রকার। আবার অন্যদিকে ইহার 
বিপরীত দৃম্তও দেখা যায়। অফিসে বা স্কুল-কলেজে ডিসিপ্রিন ব! 
| ইলা রক্ষা করিবার জন্য কত যে রুটিন, নিয়মাবলীর স্থষ্টি করিতে 
২৪, তাহার ইয়ত্তা নাই। সংসারে রুটিন কেহ প্রস্তুত করে না, উহা 
সাপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। আর সেই রুটিন পালনে আমাদের 
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কোন প্রকার ক্লান্তি বোধও দেখা যায় না। কিন্তু, অফিস বাস্থুল- 
কলেজের রুটিন যেন অত্যন্ত ভার বলিয়া মনে হয়, সেখানকার 
ডিসিপ্লিন্‌ মানিয়া চল! অত্যন্ত দুর হইয়া উঠে। আবার, সংসারের 
কার্যেও দেখা যায়, সাংসারিক নিয়মগুলি গৃহের গৃহিণীর নিকট যে- 
প্রকার সহজ বলিয়া বোধ হয়, গৃহের বেতনভোগী দাস দাসীর নিকট 
কখনও সেরূপ বোধ হয় না, এই জন্য তাহারা বিরামের জন্য ব্যস্ত 
হইয়া পড়ে । এইরূপ বিপর্যয় হইবার কারণ কি? একমাত্র 
কারণ--একটিতে প্রাণ আছে, আর একটিতে প্রাণ নাই। 

এইগুলি অবশ্য ব্যবহারিক জগতের দৃষ্টান্ত । পারমাধিক 
জগতেও দেখা যায়, সেখানেও নিয়মানুবত্তিতার অভাব নাই । অনর্থ- 
যুক্ত সাধকের পক্ষে নিবন্ধ বাঁ নিয়মের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত: 
অধিক। অনৰ্থ থাকা কাল পর্য্যন্ত উহা! কৃত্রিম বা. কষ্টকর বলিয়া 
মনে হইলেও অনর্থের অপগমে উহাই নিষ্ঠারপে স্বাভাবিকতা লাভ 
করে। জাতরতি পুরুষের পক্ষে কোন প্রকার বিধি না থাকিলেও । 
নির্বন্ধের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায়। নিয়ম বা | 
রুটিন্‌ মাত্রেই যদি স্বাভাবিকতার প্রতিবন্ধক হইত, তাহা 
হইলে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত মুক্ত মহাপুরুধগণের উহাতে আদর দেখা 
যাইত না। শ্রীচৈতন্থচরিতামূতে আমরা নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাঃ 
ঠাকুরের সংখ্যানাম-গ্রহণে আগ্রহাতিশয্যের বর্ণনা পাই। রপানু? 
বর শ্রীগ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু-লিখিত 'স্বনিয়দশকম্‌ * 
রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত 'স্বনিয়মদ্বাদশকম্‌! গরন্থদ্য়ে 
কুল নিয়মানুবক্তিতার প্রোজ্জল আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে। আদ 
সেবাবীর জীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আত্মজীবনী পাঠ করিলে আর 
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দেখিতে পাই । দৈনন্দিন কার্ধ্যাবলী সুশৃষ্খলার সহিত সম্পন্ন 
[ধার জন্য তিনি সমস্ত দিনটিকে কিরূপ ঘন্ট-মিনিট হিসাবে 
দাগ করিয়া রুটিন প্রস্তুত করিয়াছেন! কিন্ত, সেজন্য তাহার 
রাকাযসমূহ ত’ রুটিন্‌ ওয়ার্ক হইয়া উঠে নাই! অনর্থগ্রস্ত, সতত 
দদ্িপ্তচিত্ত আমরা, কতটুকু নিয়ম পালন করিতে পারি? গুরু- 
টবের অপ্রাকৃত, ভজনপরায়ণ জীবনচরিতের অনুশীলন করিলে 
[থা যাইবে, তাঁহারা ভজনবিষয়ে কিরূপ সুন্দর নিয়ম রক্ষা করিয়া 
{লেন। অথচ, এই সামান্য নিয়মের কঠোরতা বা গণ্ডীই আমা- 
দিকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে, আমরা হাপাইয়া উঠি, কিন্তু তীহারা 
খই নিয়মকেই ভজনের প্রাণ বলিয়া জানেন । 

| আত্মসমর্পণ বা প্রাণটিকে দেওয়াই ভজনের মূল কথা; কিন্তু 
মামরা সেই মূল বিষয়ে উদাসীন হইয়া বাহ্য বিষয় লইয়া টানাটানি- 
হেই ব্যস্ত হইয়া পড়ি, কাজেই আমাদের প্রাণহীন ক্রিয়াগুলি 
। রটিন্‌ ওয়ার্কে পর্যবসিত হইয়া যায়। খোসা লইয়া টানাটানি 
করিবার ছুই প্রকার ফল উদ্দিত হইয়া থাকে। প্রথমত; কতকগুলি 
লোক কিছুকাল পৰ্য্যন্ত নানাপ্রকার নিয়ম-পালনের প্রতি বেশ আগ 
দেখায় ; কিন্তুঅস্তর হইতে কোনপ্রকার প্রেরণা ন! পাওয়ায়, প্রাণের 
| মাড় না থাকায় এ সকল ধরাবীধা প্রক্রিয়ার উপর শীন্রই তাহাদের 
বিক্তি আসিয়া যায়। যে কার্য করিতে হৃদয় হইতে উৎসাহ না 
আসে, আন্তরিকতা যেখানে না থাকে, সে কার্যে আগ্রহ বা যত 
কতদিন থাকিতে পারে? কাজেই উহারা ক্রমশঃ শাস্ত্র ও সাধুবাক্যে 
বতখদধ হইয়া উচ্ছল বা. উন্নাৰ্গামী হইয়া পড়ে! রী 
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আবার অপর কতগুলি ব্যক্তি আছে, তাহারাও শিয়মানবন্তিতার 
মূল রসম্তটির উপলব্ধি-বিষয়ে য় না করিয়া কেবলমাত্র নিয়মের 
বাহ্থাড়প্বর লইয়াও ব্যস্ত হইয়া পড়ে । অনেক সময় তাহারা নান 
প্রকার কৃম্তুতা, শুবৈরাগ্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়। দেহকে জীর্ণ 
করিয়া ফেলিলেও এ প্রকার নিয়মাগ্রহ্ধারা তাহাদের প্রকৃত মনল 
কিছু লাভ হয় না। প্রীত্রীগুরুবৈষ্বের লোকাতীত আচরণ ও 
তাহাদের লোক মঙ্গলকর আদেশ উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্যাঅদ্ষজ- 
জ্ঞানের উপলদ্ধি করিতে গিয়া অনর্থগ্রস্ত, মনোধমী, বন্ধজীর 
আমরা সহজেই এই বড় ভুলটি করিয়া বসি। আমালে 
মন্তরের অস্তঃস্থলে যে কপটতার বীজ লুকায়িত রহিয়াছে, তাহারে 
অনেক সময়ই আমরা বুঝিতে পারি না। ফলে, যে-সমস্ত নিয়ম 
পালন-দারা কৃষ্কুাধন দ্বারা আমাদের অন্থৃকুলগ্রহণ বা প্রতিকৃল- 
বর্জন হইতেছে বলিয়া আমরা নিজের ও অপরের নিকট প্রচার 
করি, এ কার্ধাগুলিকে সুন্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা : 
যাইবে, উহার মূলে ভজনোন্নতির নিষ্ষপট ইচ্ছার পরিবর্তে অন্তা" 
ভিলাষ-সাধক কর্মাবাসনাই নুস্থক্মাকারে বর্তমান রহিয়াছে। বিশে- 
বতঃ এই প্রকার শুন্ধনিয়মনিষ্ঠ বা তুচ্ছ বৈরাগ্যের প্রতি আসক্তির 
একটি বিষময় ফল এই যে, উহা হৃদয়কে অত্যন্ত কঠিন পাযাণবং 
করিয়া তুলে। মিছা দত্ত উহাতে এত বেশী বাড়িয়া যায় যে, দের 
বা আত্তি-_যাহা অীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপালাভের একমাত্র উপায় 
তাহার প্রাছুভাবের আর কোন-প্রকার সম্ভাবনাই থাকে ন।। 

প্রকৃতপক্ষে নিয়ম বা রুটিনটাই যে খারাপ, তাহা নহে; কিনতু 
সেই নিয়মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা তাংপর্ধয বিস্থত হইয়া আমরা যখন 


জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ১৯৫ 
নল মাত্র নিয়মাগ্রহী হইয়া পড়ি, তখনই আমাদের সেবাচেষ্টায় 


ঃ প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায় না, তখনই উহা! আর সেবা-পদবাচ্য 
(রে না, রুটিন্‌ ওয়ার্ক মাত্র হইয়া দাড়ায় । প্রতি বৎসর প্রীউজ্জা- 
'৪বানিয়ম-সেবার সুযোগ আমাদের ভাগ্যে সমুপস্থিত হইতেছেন ! 
পূর্বক অর্থাৎ নিষ্ঠার সহিত নিরন্তর সেব্যের সুখবিধান-চেষ্টাই 
মসেবার অর্থ । “সেবা সে নিয়ম'__মহাজনের এই বাণী-অনু- 
[গর নিয়ম-সেবার সেবাই সববাপেক্ষা প্রধান নিয়ম । আমরা কিন্তু 
7তাংপধ্য ভুলিয়া গিয়া বৎসরের পর বৎসর কতকগুলি প্রাণহীন 
নিমের সেবামাত্র করিয়া চলিয়াছি। নিয়ম-সেবায় সেবার 
্ধাই একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় । কিন্তু, কি নিদারুণ পরিতাপের 
[নিয় যে, আমরা সেই মুখ্য উদ্দেশ্যকে গৌণ করিয়া ফেলিয়াছি! 
'মসেবা বলিতে আমরা বুদ্ধি নিয়মের সেবা; কাজেই উ্জী- 
ধর সময় আমরা কেবলমাত্র বাহা নিয়মগুলি জানিয়া লই, আর 
ই নিরমগ্তুলি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই ব্রতোদ্যাপন সুষ্ঠ 
ই সম্পন্ন হইল মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হই। উপায়কেই আমরা 
ই জ্ঞান করিয়া তাহাতেই মত্ত হইয়া যাই, ইহাই আমাদের 
টি। ভৈলবিহীন একটি মাত্র উপকরণ-সহযোগে প্রসাদসেবন, 
যাদি রসনাতৃপ্তির দ্রব্য-বর্জ্জন,প্রত্যহ এক বা একাধিকবার 
"মাদরাষ্টক’ আবৃত্তি__মাত্র এইগুলিই কি নিয়ম-সেবা? বাহ 
"মাঙ্গসমূহ-পালনেই যদি নিয়ম-সেবার তাংপর্য্য পর্য্যবসিত হয়, 
'৷ তইলে স্মার্ত ও কর্ম্মীর বৈশাখকৃত্য, মাঘকৃত্য বা কাত্তিকব্রতের 
হিত আমাদের নিয়ম-সেবার পার্থক্য কোথায় রহিল? 
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তবে কি নিয়মের প্রতি অনাগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে 1 
তাহাও নহে। নিয়ম-শৈথিল্য ভজন-শৈথিল্যরই জ্ঞাপক । কিছু 
ইহার মধ্যে একটি রহস্ত আছে। আমরা যদি একটু নিট 
সেবোনুখতার সহিত শ্রীগুরুবৈষ্বের ভজনপরায়ণ জীবনের অনুশীলন 
করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, তাহাদের দৈনন্দিন সেবাঃয় 
জীবন কিরূপ সুদৃঢ় নিয়মে নিয়মিত। এই নিয়ম-__বিধি নহে বা 
তাহাদের প্রতি উহা কেহ আরোপও করে নাই; আপনা হইতে 
সহজ, স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের জীবন সেবাসৌষ্ঠববদ্ধক ও সেবা 
নিষ্টাঙ্ঞাপক নিয়মে নিয়মিত হইয়া গিয়াছে । এই নিয়ম-মেব৷ 
আমাদের ন্যায় বদ্ধমনের কঙ্কল্পবিকল্পমাত্র নহে; উহা একান্ত 
সহজ, সরল, স্বাভাবিক ও প্রাণময়। রুটীন্‌ ওয়ার্কের কৃত্রিম 
তাহাতে নাই এবং স্বাভাবিক বলিয়াই তাহাতে ক্লান্তি বা বিরক্তি 
নাই। আমাদের পক্ষেও যতদিন এই সকল নিয়ম স্বাভাবিক না 
হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কৃষ্ণস্ুখ-তাৎপর্য্যহীন নিয়মে আগ্রহ 
অথবা কৃষ্চম্খপর নিয়মে অনাগ্রহ_ এই ভোগ-ত্যাগের মধেই 
রহিয়াছি, “সেবা সে নিয়মে'র দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারি" 
তেছি.না। 


সেবার নিয়ম আমাদের জীবনে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে কখন! 
- যখন সেবাই আমাদের স্বার্থ হয়, তখন; তৎপর নহে! 
সংসারের নিয়মগুলিকে কখনও ক্লান্তিজনক মনে করে না; কিন্ত 
বেতন-ভোগী দাসদীসীগণ কখনও উহাতে বাস্তব আনন্দ বা! inter! 
পায় না কেবলমাত্র বৃত্তিলোভেই উহা মানিয়া চলে গৃহিণী বে 


ঞাগোড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ১৯৭ 


বা গৃহকর্তা হইতে ব্বতন্ত্রভাবে নিজ স্বার্থসিদ্ধির আশা রাখে 
না, গৃহকর্তার সুখই তাহার স্থার্থ। সেইজন্য, যে সংসার গৃহকর্তার 
| ইব্জিয়তর্পণ করে. সেই সংসারের নিয়মগুলি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, 
| তাহার জীবনের part ad 7০:০6] হইয়া পড়ে - এইখানেই সেবা 
| routine work-এর পার্থক্য । আমরা যদি কৃষ্ণসংসারের 
। নিয়মে নিয়মিত হইতে চাই, তাহা হইলে প্রথমেই নিয়মের প্রতি 
আগ্রহ না করিয়া প্রথমে কৃষ্ণসেবা-্বার্থপর হইবার জন্যই স্ববপ্রকারে 
| প্রযত্ব করিতে হইবে । কৃষ্ণের সংসারে সহ্বন্ধযুক্ত হইয়া ( বেতন- 
| ভোগী হইয়া নহে ), কৃষ্ণের সংসারের part and percel-রপে 
| গ্রবেশলাভ করিতে হইবে ; তাহা না হইলে কৃষ্ণের সংসারের নিয়মের 
| বহিত নিজকে 8৫109 করা কখনও সম্ভবপর হইবে না। সক্বন্ধ- 
| দ্বানযুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা'ন্বার্থপর হইবার পূর্বে সেবা-নিয়মপালনরূপে 
| অভিধেয়-যাজনের চেষ্ট। নিক্ষল ; উহা অবশেষে স্বসুখসাধক কর্ম্ম- 
মাত্রেই পর্যবসিত হইয়া পড়ে। অথচ সম্বন্জ্ঞানের উদয় হইলে 
| জীবন কৃষ্সেবানিয়মে আপনিই নিয়মিত হইয়। পড়ে, তর্জন্ত পৃথগ 
| আবে কোন চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হয় না। 

আমাদের মূল গলদই রহিয়াছে এইস্থানে। আমরা কৃষ্ণের 
সংসারের ‘একজন’ না হইয়াই কৃষ্ণসংসারের নিয়মে নিয়মিত হইবার 
চেষ্টা করিতেছি । ফলে, আমাদের সেবাচেষ্টা শুদ্ধ হইতেছে না, 
আমরা বেতনতুক্‌ কর্মচারীর ন্যায় সেবার (}) বিনিময়ে কনক-কামিনী- 
প্রত্ষ্ঠারূপ শু্কের প্রার্থী হইয়া পড়িতেছি! যখন গুরুবৈষ্ণব 
অথবা বহির্ম.খ জনসাধারণের নিকট হইতে সে শুক্কটি আদায় হইবার 





১৯৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


সপ্তাবনা দেখিতেছি, তখনই আমরা উৎসাহের সহিত কর্ম্মতংপর হইয়া 
উঠিতেছি ; আর, যখন সেরূপ কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছি 
না, তখন প্রাণহীন রুটিনের ভারে ক্রিষ্ট হইয়া পড়িতেছি। যতদিন 
পর্য্যন্ত কৃষ্ণের স্বার্থ ও আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এক না হইতেছে, 
অর্থাৎ যতদিন কৃষ্ণের স্বার্থই আমাদের স্বার্থ না হইতেছে, ততদিন 
এই প্রকার ভোগ-ত্যাগ, গ্রহণ-বিসর্জন বা সংকল্পবিকল্পরূপ চাঞ্চলা 
বা অশান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন আশা নাই। সেই- 
জন্য সেবার ভূমিতে, যেখানে কৃষ্ণসেবা-নিয়ম সেবকের সেবাময় 
জীবনের অচ্ছে্য অঙ্গরূপে প্রতীত হয়, সেই সম্বন্ধঙ্ঞানের ভূমির 
স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হইবার জন্য সব্র্বতোভাবে প্রযত্বশীল হওয়াই 
আমাদের পক্ষে সবাগ্রে প্রয়োজন । অপস্বতন্্রতা বা কৃষ্ণসেবাস্বার্ 
বিরোধী সর্বপ্রকার অপস্থার্থ সম্পূর্ণরূপে বিসঙ্জনপূর্বক কৃষ্ণসংসারে 
যাহার! সংসারী, তাহাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণই সেবারাজ্যে 
বা কৃষ্ণসংসারে প্রবেশলাভের একমাত্র উপায়। ্রীনিযম-সেবাকালে 


সেই আত্মনিবেদন-চেষ্টাই আমাদের প্রধানতম নিয়মরূপে পরিগণিত 
হউক্‌। 


নিত্য অনুকূল শ্রীন্রীগুরুপাদগন্ন 


অপ্রকট লীলাবিষ্কারের অল কিছুদিন পূর্বের তরী 


উ॥গোড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 58১ 


শীরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহবাসরে শ্রীগোবদ্ধনাভিন্ 
|ঈিরপ্বতের সানুদেশে বসিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীদাসগোস্থা্ি-প্রভু 
(চিত মনঃশিক্ষার প্রথম শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । শ্রোকের 
নদা দন্তং হিত্বা কুরু রতিমপূর্বামতিতরাময়ে স্বান্তত্রশ্চটুভিরভি- 
চে ধৃতপদঃ”__এই দুইটি চরণের তাৎপর্যই প্রীশ্রীল প্রভুপাদ 
'দদিন বিশদরূপে কীর্তন করিয়াছিলেন । আবার এঁ দুইটি চরণের 
মধ্যও “সদা দন্তং হিত্বা”__-এই অংশটুকুই শ্রীল প্রভুপাদের কীর্তনের 
প্রধান বিষয় ছিল। 





'সদা দন্ত হিত্বা’ বাক্যে এরূপ বুঝায় না যে, আগে দম্ভ 
নপূর্ণরূপে পরিহার করিরা৷ তাহার পর শ্রীগুরুদেব, শ্রীনাম, শ্রীব্রজ- 
নবুবদন্বের শ্রীপাদপন্মে রতিবিশিষ্ট হইতে হইবে । রতির উদয় না 
(ইলে দন্ত দূর হয় না। রতির উদয় যতই হইবে, ততই দম্ভ বা 
(কচি দূর হইবে। রতির সম্যক প্রকাশে দস্ত নিঃশেষে দূর হইয়া 
'র়। ‘সদা দন্তং হিত’ সর্বদা দন্ত পরিহার করিতে করিতে রতি- 
[শিষ্ট হইতে থাক; ‘সদা’ এই শব্দটি প্রয়োগে এইরূপ অর্থই 
[ত হয়। ইহাই জুষমাণস্চ তান্‌ কামান্‌ ছুঃখোদরকাং্ড গহন 
বাক্যে পরিক্ষুট হইয়াছে। 


গোবদ্ধিন-বৈভববিস্তারী শ্রীগোদ্রমবনের স্বানন্দসুখদকু্ত যে 
দাম প্রবাহের উৎস, সেই শিক্ষারই একটি দিক অর্থাৎ 'দুঃখোদ- 
গিক্চ গহন’ এই বাক্যের তাৎপর্য গোবব্ধনাভিন্ন শ্ীচটকপর্বতের 
পল দিয় শীল প্রভুপাদ ছুই বংসর পূর্বে 'সদা দন্ত হিত 
বাক্যটির ব্যাখ্যাকালে কীর্তন করিয়াছিলেন। দস্ত-পরিহারই 





২০০ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


সেদিন শ্রীল প্রভূপাদের বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল। ঠিক 
তাহারই ছুই বৎসর পরে প্রীপ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের 
বিরহতিথিতেই শ্রীন্রীল আচার্যযদেব আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়াছেন, 
অপুবরবা অতিতরা রতির কথা, বাবাজীমহারাজের তথা ব্রজবাসিগণের 
অসমোর্ধ বৈরাগ্য-বিপ্রলন্ত-প্রীর কথা । সেই বৈরাগা শু্ধজ্ঞানী, 
যোগী বা তপম্বীর নীরস, কঠোর, ফন্তবৈরাগ্যমাত্র নহে, তাহার 
তীব্রতা চক্ষু ঝলজাইয়! দেয় না ; অপূর্ববা রতির সমাবেশে সেই বৈরাগয 
মধুর, কমনীয়; তাহা সেই রতিরই প্রকাশ । উহা! বিলাসহীন 
নিবিশেষপর নহে, পরস্ত পূর্ণ চেতনের অসমোদ্ধ বিলাসের মধ্যেই দেই 
বৈরাগ্য অনুস্যত। 

্রীপ্রীল বাবাজী মহারাজের অগ্রকট বাসরে শ্রীপ্রীল আচার্ধাদেৰ 
এই রতির কথা কীর্তন করিলেও সেইদ্রিনই যে উহার প্রথম অবতারণা 
হইয়াছিল--তাহা! নহে। উহার সর্বপ্রথম সুচনা হয় পরম 
হক্ষেত্র প্রীনৈমিষারণ্যে গোমতী-তীরে. যে গোমতীকে শ্রীপ্রল 
আচাধ্যদেব গৌবর্ধন-পাদমূলে প্রবাহিতা মানসীগঙ্গারপে দৰ্শন 
করিয়াছেন। প্রীনৈমিষারণ্য নিত্য-ভাগবতগাননিরত পরহংসগণের 
স্থান। বৃহত্ভাগবতামৃত, উজ্জলনীলমণি, স্তবাবলী, ষট্সন্দর্ড, প্রীচৈতন্য- 
চরিতাযৃত প্রভৃতি ভ্রীগৌরকৃষ্ণের চরিতগাথাসমূহ কীর্তনকারী ভ্রীসনা 
তন, এরূপ, প্রীরঘুনাথ, প্রীঘ্রীজীব, শ্রীকবিরাজ প্রমুখ চিদ্বিলার 
সাহিতিকগণের নিত।বসতিষ্থলই গ্রীনৈমিবারণা । সেই পরমহ 
ক্ষেত্রে গোবদ্ধনের সানুদেশে প্রবাহিতা গোমতীতীরে বসিয়াই তরী 
আচার্ধাদেব “প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতোমাইসকৃন্ুনে” বা 'রুর্চ 
রতিমপূর্বামতিতরা এই শ্লোকাংশদ্বয়ের তাৎপর্য্যরূপে প্রেমের কণ! 


শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ২০১ 


দ্র কথা, বিরহের কথা কীর্তন করিয়াছিলেন । 
গোবর্দানের প্রীপাদপন্মের যে রতি, তাহাই অপূর্ববা__সমর্থা, 
তিতরা_নিয়ত বর্দমানা রতি । সেই শ্রীগোবঞ্ধন আশ্রয় ও বিষয় 
বীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব গোষ্টবাটী এবং 
ঃঠালযিবৃন্দ আশ্রয় ; প্রীনাম ও তদভিন্ন নবযুবদন্দ বিষয়। সুজন 
{ন ভুজুরগণ গোষ্ঠালরিশ্রষ্ঠ রী গুরুদেবের অনুকূল। সর্বক্ষণ সৰ্বস্ব- 
[৷ দেব্যের কোটিকামপুরণ চেষ্টা তৃত্তভাবে যেখানে অনুক্ষণ বন্ধিত 
[হিতেছে, সেখানে সেবকের এবং যেখানে অপ্রাকৃত কামদেবের 
[গ্াণ কামান্সি প্রতিমুহূর্তে দীপ্ততরভাবে প্রকাশিত হইতেছে, 
দানে সেব্যের ন্বশ্রেষ্ঠত প্রক্ষুটিত। তাহাদের প্রতি রতিও প্রতি- 
|ম্বিতই বদ্ধনশীলা, পরন্ত 9681০ বা stagnant নহে। 
| এই রতি বিরহেই সুপ্রকাশিত। বিপ্রলম্তবিগ্রহ ্রীগুরুদেবের 
[মাত জিহ্বাতটাপ্রাঙ্গণই প্রীগৌবর্ধানের বিহারস্থলী। বিরহ 
[বাৰিত প্রীুরূদেব কোটিকঠে যে কৃষ্ণসংকীর্তন করিয়া থাকেন, 
হতেই প্রীগোবর্ধনের সুষ্ঠু ইন্দ্রিয়তর্পণ হইয়া থাকে! শ্রীগোবদ্ধন 
-গিরিরাজ। গিরিরাজতে অর্থাৎ আরাধকের বাণীতেই তাহার 
স্থান। সরস্বতী বা বাণীই তীহার পীঠ। 
্ীগোবর্ধনের ভ্ীপাদপন্রে যে রতি, তাহাই অপূর্ব, অতিতর 
তি। গ্রীগোবর্ধনকে বিষয়রূপে প্রাপ্ত হইলেই রতি অপূর্বতার 
ষ্ঠ লাভ করে। এই রতির এককণালাভের উচ্চতম আশাবন্ধই 
ধামাদের একমাত্র কাম্যবস্ত | যদিও আমাদের ন্যায় অনর্থগ্রস্ত, 
ডি বন্ধজীবের পক্ষে একথা হেন ছোট মুখে বড় কথা'র মতই 
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অশোভন মনে হয়, তথাপি শ্রেষ্ঠ যুগল-নাম, কৃষ-বহিষ্মুথতা হইত 
্রাণকারী মন্ত্র উদার্যামৃত্তি শ্রীগৌরসুন্দর, তাহার অভিন্ন রী 
দয়িতন্বরূপ - ্ীরপ, তদগ্রজ শ্রীসনাতন, উরুপুরী মথুরা, গোঠবাটা 
শ্রীরাধাকৃণ্ড ও শ্রীগোবদ্ধন এবং শ্রীরাধিকামাধবের পাদপন্নলানের 
উচ্চাশা একদিন হৃদয়ের অন্য সমস্ত আশা-আকা্জাকে দূর করিয় 
একাধিপতা করিবে__এই আশাটি যেন ছাড়িতেও ইচ্ছা হয় না। 
আমাদের ন্যায় তুচ্ছাদপি তুচ্ছ জীবকীট যে এরূপ আশাবন্ধের গ্রার্থন। 
করিতে পারে, ইহাতে আমাদের নিজের ত’ কোন যোগ্যতা নাই। 
যিনি আমাদের ন্যায় নগণ্য জীবকেও গ্রীপাদপন্সে স্থান দিতে পারেন, 
যাহার কৃপায় সেই উচ্চতম আশাবন্ধ লাভ হয়, কৃতিত্ব যাহা কিছু, 
তাহা সবই সেই শ্রীপুরুপাদপন্পের । তাহার পরমৌদাধ্যময় গ্রীগাদ 
পঞ্নযুগলই সকল আশা-ভরসার স্থল। 

শ্রীরপানুগবর প্রীগুরুপাদপন্মে উপনীত হইয়া যদি এই রতিই 
প্রার্থনার বস্তু না হইল, তাহা হইলে গুরুপাদপন্মে উপনীত হইয়াছি, 
এ কথা বলিতে পারি কি? উপনয়ন সেখানে বাহ্য অনুষ্ঠান 
এবং কোন-না-কোন প্রকারে দন্তের জনক হইয়া! দড়ার়। আগু" 
দেব নিত্যব্রজবাসী। জীবের প্রতি তিনি নিতা-অনুকূল, সর্বাগেদ 
অধিক অন্থকুল; কিন্তু যদি তাহার রপানুগত্ব ব। ব্রজবানিদ 
আমাদের উপলব্ধির বিষয় না হয়, তাহা হইলে তিনি যে কট 
অনুকুল, তাহার পরিচয় পাইবার সৌভাগ্য আমাদের হয় না 
তাহার নিত্যারাধ্য শরীগোব্ধনকে আমাদের একমাত্র দেবার 


যদি না জানিতে পারি, তাহার সেবাসৌষ্ঠব-দর্শনে লালনাযুক্ত ₹ 
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গর অনুসরণ-পিপাসা যদি অন্তরে না জাগে, তাহা হইলে ত’ 
দেবের অনুকূলতা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইল না, বা 
ুরগাদপন্সের সহিত আমরা যুক্ত হইতে পারিলাম না! কেবল 
িবাধ্যতা, কেবল শাসনও প্রতিকূল ভাব-বিশেষ। যদি রাগা- 
ক প্রীগুরুপাদপন্মে আসিয়া কেবল বিধি-বাধ্যই থাকিয়া যাই, 
হইলেও প্রীগুরুদেবের অনুকুলতার অবধি আমাদের অনুশীলনের 
ধম হইবে না প্রীগুরুদেবের সহিত আমরা যুক্ত হইতে পারিব 
[না এ বিধিবাধ্যতা প্রীগুরুপাদপন্ন ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান 
দুটি করিয়া রাখিবে । 


প্রতিকূল চিত্তবৃত্তি লইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলে 
ধর অনুকূলত। উপলব্ধি হয় না; তীর সম্যক্‌ অনুশীলন বা অন্গু 
[কূল অনুশীলন হয় না। এই যে প্রতিকূলতা, ইহার মূল দম্ভ বা 
[ঝম। দন্ত হৃদযকে কঠিন, পাষাণ করিয়া রাখে ; নীরস, শু 
করিয়া তুলে। কিন্তু রতির স্বরূপ তাহার বিপরীত। রতি সেই 
| গথাণকে বিগলিত, দৰব করিয়া দেয়। পাষাণে রেখাপাত পৰ্যন্ত 
হয় না; কিন্তু রতি হৃদয়ে নিত্য-নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি করে। দন্ত বা 
মস্তোগপিপাসা অন্তরে রাখিয়া ভ্ীগুরুপাদপন্সে উপনীত হওয়া যায় 
না। ভ্রান্ত জীব ‘উপনীত হইয়াছি' মনে করিয়া বঞ্চিত হয় মাত্র ৷ 


দন্তিকের নিকট শ্রীগুরুপাদপন্ের অনুকূলতা প্রকাশিত হয় না। 
গুহার বঞ্চনায় মুগ্ধ দত্ত পরায়ণের গ্রতিকুলতাই বৃদ্ধি পাইতে থাকে! 


অন্যাভিলাষ, দুঙ্্ম্ম, সুকর্ম্ম, প্রভৃতির বার্তা ডা উহার 
পরিণাম নশ্বর ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্য জীবের মতিস্বন্য হরণ 





২০৪ জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


করিয়া তাহাকে কর্ণচক্রে অধিকতর দৃঢরূপে আবদ্ধ করে। বার, 
বনিতার ন্যায় মোহনবেশে ও চাটুবাক্যে ভুলাইয়| তাহার সর্বনাম 
করিয়া থাকে । জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি মার্গে আরোই 
পথে শুদ্ধ তর্কের বলে অথবা নানাপ্রকার কৃচ্ছুতা অবলম্বন করিয় 
নির্বিশেষ ব্ৰহ্ম বা বিরজায় লয় হইয়া যাইবার যে দুরাকাঙ্কা তাহ 
জীবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক অমঙ্গলজনক, উহা আত্মপাজুল্য 
কৰ্ম্ম, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ, যোগ, ব্রত, তপস্তা--সমস্তই দণ্তমূলক 
আবার শ্রীলক্ষমীপতির যে রতি, তাহা দত্তমূলক না! হইলেও উহাতে 
যে এখর্য্য-শিথিল-ভাব নিহিত রহিয়াছে, উহা শ্রীরপান্ুগ গুরুপাদ- 
পদ্মদর্শনের উপযোগী নহে বলিয়া শ্রীরূপানুগ কৈক্বরধ্যাভিলাবীর পক্ষ 
উহাও অনুকুল নহে। জ্ঞান, কর্ম, অন্যাভিলাষের দন্ত হৃদয়ে প্রবল 
থাকিলে অনুকূল শ্রীগ্ুরুপাদপন্ধের বা স্বরূপশক্তির অনুশীলন হয় না 
প্রতিকূল মায়ার ভজন হইতে থাকে । দাঁন্তিকতা পরিত্যাগ করিয়া 
এমন কি, বৈকুষ্পতির প্রতি রতির আশাও ত্যাগ করিয়া একমাত্র 
ব্রজনবযুবদধন্র শ্রীপাদপন্রলাভের আশাবন্ধের প্রার্থনা লইয়া যদি 
শিগুরুপাদান্তিকে অভিগমন হয়, তাহা হইলেই তাহার সম্যক অনুর 
সম্ভব হয়, তাহার অনুকূলত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় । 

সেই ্রজনবয়বদ্ধ্ব স্বীয় ভজনসম্পদ কবয়ই দান করিয়া থাকেন। 
ভুবনমঙ্গল শব্দাবতাররূপে ও বিপ্রলন্তবিগ্রহ ভ্রীগৌররূপে দেই 
স্বরতিমণিদত্ বা স্বভজন-বিভজনলীলা প্রকাশিত হয়। ছুইটিই 
গদাধ্যপ্রধান মাধুরীময় স্বরূপ। শ্রীরাধামাধব, এগৌরসুন্দর ও 
শ্রীনাম একই বস্তু। মুকুন্দ অর্থাৎ ্রহ্মানন্দ অথবা সারপ্যাদি চারি 
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পার মুক্তি ও নেই প্রকার মুক্তগণের প্রাপ্য যে রতি, তাহার 
্্ধাকে ঘ্রান করিয়া দিয়! স্বীয় অপূর্ব রতি যিনি দান করেন, 
নিই ্্ীরাধাগোবিন্দ, শ্রীগৌরসুন্দর, আনাম । শ্রীগুরুদেব সেই 
দের প্রেষ্ঠবিগ্রহস্থত্রে রাধামাধব রতি’ প্রদানের একমাত্র 
গলিক। 

অনুকুলতা ও দাধ্য পরস্পর অন্যোন্যাপেক্ষী গুণ । যিনি যত 
স্কুল, তিনি. তত উদার। শ্রীগুরুদেব সর্বাপেক্ষা অধিক 
বকুল বলিয়াই গ্রীনামচিন্তামণিদাত্রূপে প্রকটিত হইয়া গুদাধ্যের 
াকাষঠা প্রদর্শন করেন | পরম উদার বলিয়াই স্বীয় নিত্য-অনুকুল- 
|গব্রজবাসিম্বরূপ সকলের নিকট প্রকাশ করিতে উৎসুক হন। 
[মরা যদি তাহাতে 7530005০ করিতে না পারি, তাহা হইলে 
[ঈমাদের ভাগ্য বড়ই মন্দ বলিতে হইবে। যাহাতে সেরূপ ছুভণগ্য 
ৃ "হ্য়, দন্ত, প্রতিকুলতা পরিহার করিয়া প্রীগুরুপাদপদ্মের অনুকূলতা 
ঈনন্ধি করিবার জন্য লোভবিশিষ্ট হইতে পারি, তজ্জন্য পরিকর 
1ধধরুপাদপদ্ই আমাদের একমাত্র আশ্রয় হউন । 
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দ্প্ত 


শ্ীভগবদ্িগ্রহে ও গ্রীভগবন্ত্ে শ্রদ্ধাই যেমন হরিভজনের মুল- 
। তেমনই ভগ্ররদ্ভজনে অগ্রগতির মুল বাধাই হইতেছে দম্ভ ৷ ছিদ্র 
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জলপাত্রে জল রাখিবার ন্যায় দন্তযুক্ত হৃদয়ের সমগ্র চেষ্টা, সমগ্র 
যত্ন, উৎসাহ বা সুষ্ঠু অনুষ্ঠান সকলই বিফলতায় পর্যবসিত হইয় 
যায়। ভজন-রাজো প্রথম কথাই হইতেছে মস্তক অবনত করিতে 
হইবে। প্রগতি বা শরণাগতিই ভগবদ্ভজনের একমাত্র সহায়। 
কোমল শ্রদ্ধা লইয়া আমর! গ্রীগুরুপাদপন্মে উপনীত হই। যদি 
শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা বরণ করিবার জন্য অকপট ইচ্ছা ও আতি 
হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাদের কৃপায় শ্রদ্ধা 
দৃঢ় হয়। দৃঢ় শ্রদ্ধা-ব্যতীত সাধুসঙ্গ হয় না। সাধুগুরুর বাণী ও 
ব্যক্তিত্বে যদি আদর বা মমতাযুক্ত দৃঢ় বিশ্বাস উপস্থিত না হয়, তাহা 
হইলে তাহার সঙ্গলাভ কখনই সম্ভবপর নহে। অনেক সময় দেখি, 
প্রীগ্ুরুবৈষ্ণবের কূপ! বরণ করিবার ইচ্ছা যে নাই, তাহা নহে; 
তাহারা যাহা আদেশ করেন, সবই যথাযথ পালন করিবার চেষ্টাও 
আছে, তথাপি যেন শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস দৃঢ় হয় না। কোথায় যেন 
নিজের একটা, অপন্থতন্রতার বৃত্তি জাগিয়া উঠে; তরীগুরুবর্ণে 
ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা অর্থাৎ প্রীগুরুদেবের চিত্তবৃত্তির সে 
আমাদের চিত্তবৃত্তি একতানে গ্রথিত হয় নী। কত সংশয়, অর 
কৌতুহল, পরছিদ্রানুসন্ধান এবং ক্রমে ক্রমে মাৎসর্য্য আসিয়া হৃদয়ে 
পিশাচের তাগুব-লীলাক্ষেত্র করিয়া তুলে। যখনই আমরা দেখি 
যে, আমাদের ক্ষীণ ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা সত্বেও ভজনে অগ্রগতি 
হইতেছে না, তখনই জানিতে হইবে যে, আমাদের হৃদয়ে দম্ত-দতে 
তাণ্ডৱ-মৃত্য আরম্ত হইতেছে। ন 

দস্তের লক্ষণই হইতেছে যে, উহা আমাদিগকে অর রি 
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যন, বিচারশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করিয়া দেয়, নিজেকে দাস্তিক 
(দিয়া জানিতে দেয় না। শাস্ত্রে বা শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখে যখন 
্মাদের চিত্ত সংশোধনকারিণী উপদেশবাণীর মধ্যে দন্ত পরিত্যাগের 
লা শুনিতে পাই, তখন আমাদের দান্তিক হৃদয় কুমন্ত্রণা দিতে 
ধাকে যে, উহা আমাকে বল! হয় নাই। আমি ঠিকই আছি 
মার সকলেই অল্প-বিস্তর বেঠিক। কাজেই শাস্ত্র বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের 
ধামনদণ্ড অপরকে দোরস্ত করিবার জন্য আমারই হস্তে দেওয়া 
ইয়াছে। আবার কখনও যদি কেহ আমাকে দান্তিক বলেন তৎ- 
'দ্ণাৎ আমার হৃদয়ে দন্ত-দৈত্যের তাণ্ডব আরম্ভ হইয়! যায় 
| নামার বিচার হয় যে, যখন আমাকে দাম্ভিক বলিতেছেন, তখন তিনিই 
[ঘ দান্তিক এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই; সঙ্গে সঙ্গে মনও 
[দুন্ধ হইয়া উঠে। কখনও মনে করি, আমার ছিদ্র বা আমার 
| দাষক্রটা আমি নিজেই বেশ জানি, যিনি আমাকে সেটা বলিবেন, 
| তিনিই দান্তিক। যদি শাসন করিতে হয়, তবে শীগুরুদেবই 
4 আমাকে শাসন করিবেন, অন্তে কেন কিছু বলিবেন? যদি বহি- 
| জগতের লোক আমার দোষ-সম্বন্ধে কিছু বলে, তবে আমি জানিয়া 
| রাখিয়াছি যে, সে বৈষ্ণব-বিদ্বেব করিল। অতএব তাহার প্রতি 
| ক্রোধে রুমুত্তি ধারণ করাই হরিভজন ; কিংবা যদি জাগতিক 
শিষ্টাচার-জ্ঞানটা প্রবল থাকে, তবে “নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি 
উড়ায় হেসে”-নীতিই আমাদের হরিভজনের (1) সহায় হয় । এমন 
কি, অনেক সময় সেবকসম্প্রদায়ের বা শীগুরুবর্গের বাণীতেও যে 
উপযুক্ত চিত্তৰৃততি বা ক্ষোভ আনিয়া উপস্থিত না হয়, তাহাও নহে। 
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ইহা ত’ গেল দস্তের তাণ্ডব, ইহার পর প্রচ্ছন্ন দান্তিকতা যে কত 
আছে, তাহা ত’ বলিয়াই শেষ করা যায় না। 

দন্ত সাধারণত ছুই প্রকার-ব্যবহারিক সম্বন্ধযুক্ত ও পারমার্ধিক 
স্ন্যুক্ত ; জন্নৈশব্যাদি মদে মত্ত হইয়া আধিপত্য করিবার ইচ্ছা 
বা শ্রীগুরুবর্গের শাসন ও নিরমন ( কেবল বাহিরে নয় ( কায়মনো- 
বাক্যের দ্বারা বরণ করিতে না পারাই ব্যবহারিক সম্বন্ধযুক্ত দন্তের 
লক্ষণ। স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে ‘আমি বৈষ্ণব’ এই অভিমানে শ্রীপ্তরু- 
বৈষ্ণবের শাসন ও নিয়মন কায়মনোবাক্যে গ্রহণ না করা পারমাধিক 
সম্বন্ধযুক্ত দন্তের লক্ষণ। প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণবাভিমানের মধ্যে "আমার 
দোষ-ক্রটি আমি নিজেই বুঝিতে পারি,” ‘আমি গুরুবৈষ্ণবের অধিক 
কৃপার পাত্র’ (‘অবশ্য যে যত পতিত হয়, তব কৃপা তত তায়! 
ইত্যাদি বিচারে নহে ) প্রভৃতি বহু প্রকারের চিত্বৃ্তি দেখা যায়। 

্ীগুরুবর্গের নির্দেশ চব্বিশ ঘণ্টা হরিভজন করা। কিন্ত 
চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে এক মুহূর্ত ও যে আমি হরিজন করিতে পারিতেছি 
না, এই কথাটিও আমি বুঝিতে পারি না,__ইহা৷ জানিবার নামই 
দীনতা, আর ইহার বিপরীত বিচারই দন্ত । আমি হরিভজন করি" 
তেছি'--এই অভিমানই স্পষ্ট “আমি ত’ বৈধণব”-অভিমান। 'আমার 
দোষ-্রটি আমি নিজেই বুঝি”, এইরূপ বুদ্ধির মধ্যে বৈফবাডিমানটা 
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । ব্যবহারিক সন্বন্ধযুক্ত দম্ভ অপেক্ষা এইরূপ দগ্তই 
বেশী অমঙ্গলজনক | , কারণ, শীগুরুবর্গ কীর্তন করিয়াছেন,_“আ*ি 
ত’ বৈষ্ণৱ, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ’ব আমি । প্রতিষ্ঠাশা আগি 
হৃদয় দূষিৱে, হইব নিরয়গামী 1৮ 
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৷ দন্ত দূর করিবার একমাত্র উপায়, গুরুবৈষণবে রতি বা মমতী- 
| ভজনীয় বস্তুতে বদি মমদবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে 
নন অগ্রগতির জন্য ব্যাকুলতা আসে; তখন সর্বদাই নিজের 
'াবই নিজেকে বেদনা দেয়। সুতরাং মন আপনা হইতে দীন, 
ধর্ম ও অবনত হইয়া পড়ে। তখন নিজেকে সংশোধন করিবার 
এন একটা স্পহা আসে যে, যিনি তাহার দোষ বা ক্রটি উল্লেখ 
যন, তাহাকে বান্ধব বলিয়াই জ্ঞান হয়। ভজনীয় বস্তুতে মমতা 
॥টান না হইলে ভজন বা সেবা হয় না, তখন ভজনীয় বস্তুর সুখের 
তি ওঁদাসীন্য আসে । ভজনে উদাসীন থাকার দরুন নিজেকে 
শোধন করিবার প্রয়োজন-বোধ আমাদের হয় না। হরিভজনে 
নি ব্রতী হইয়াছেন, ভগবান্‌ ও ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই তাহার 
[নিকট সর্বাপেক্ষা নিকটতম আত্মীয়। মন্নাথ ভগবান্‌ শ্রীজগন্নাথ 
এং মদ্গুরু ভক্তশ্রেষ্ঠাবতার প্রীজদ্গুরু ; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে 
[কবল তাহাদের দাঁসাভিমানিগণই নহেন, সকল জগদ্বাসীই আমাদের 
বান্ধব - সকলেই আমাদের হরিভজনের সহায়। যীহার৷ প্রীত্রীগুরু- 
“গৌরাজের সেবকরূপে পরিচিত’ তাহাদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই, 
|'কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তী'র দাস’ বিচারে সমস্ত জগতের 
| উপরেই আমাদের একটা সহানুভূতি আসিবে--যদি প্রীশ্রীগুর- 
গীরান্দে অকপট রতিবিন্দু উদিত হয়। অবশ্য যিনি স্বরূপৌদ্ধ 
নহেন, এইরূপ জীব দন্ত বা মাৎসর্য্যের বশীভূত হইয়া আমার দৌষ- 
টির উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু সেই প্রকার বিমুখ জীবের সঙ্গ 
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নিজের জড়দেহমনের সঙ্গে অভিনিবিষ্ট হইলে ,য সান্্রকরুণাঘনবিগ্রহ 
পতিতপাবনবেশে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, সেই স্বরূপ- 
শক্তির কৃপাতে অভিনিবেশ লাভ হইবে না। যেইখানে দন্ত সেইখানেই 
জড়মায়া, আর যেহখানে কৃপা, সেইখানে যোগমায়া। জড়মায়ার সর 
ত’ আমাদের প্রয়োজন নহে। যখন কোন বিষুখজীবের নিকট 
হইতে আমর! ভাল বা মন্দ ব্যবহার পাই, তখন তাহাতে আমাদের 
আধিপত্য-স্পহা জাগিয়া উঠা উচিত নহে। তাহার মধ্যে স্বরূপ 
শক্তির কৃপাই দর্শন করা প্রয়োজন । যদি কেহ সরলভাবে আমাদের 
প্রশংসা করে বা দোষ ক্রটির উল্লেখ করে, তাহা হইলে উহা শ্রীপুর 
দেবের কৃপা জানিয়া প্রশংসা শ্রীগুরুপাদপন্মের প্রাপ্য এবং দৌফ-্রটি 
আমার, এরূপ বিচারে সংশোধিত হইবার সুযোগ পাইলাম, জানিতে 
ইহবে। এরূপ চিত্তবৃত্তি শ্রীগুরুপাদপন্সের কৃপায় নির্মল হউক’ 
এই প্রার্থনা রাখিতে হইবে। অনেক সময় আমাদের মনে হয়, 
শীগুরুবৈষণবৰ আমাদিগকে উপদেশ বা তিরস্কার দ্বারা কৃপা করি 
তেছেন না, কিন্বা সতীর্থগণ আমাকে সাহায্য করিতেছেন না। 
একটু স্থির হইয়া বিচার করা দরকার, এইখানে দোষ আমার না 
তাহাদের ব্যবহারের । অনেক সময় মনে করি, ইহা বুঝি তীহাদেরই 
দস্তের পরিচয়। কিন্তু দম্তদৈত্যের তাণ্বক্ষেত্র আমার হৃদয়ে অধর 
ক্ষীণরেখার অস্তিত্ব আছে কি না-_তাহা ভাবি না। আমার কি 
তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা আছে যে, তাহারা আমাকে সাহায্য করিবেন! 
শ্রদ্ধা না থাকিলে তাহাদের বাদীকে আমি সাহায্যকারিণী বনি 
গ্রহণ করিব কেন ? আমি এতটা ক্ষুদ্_এতটা অভাবযুক্ত ৫ 
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ৰ প্রতি সকলে দয়ালু না হইয়াই পারেন না - এই বুদ্ধির উদয় 
লে আর নিজের দন্ত থাকে না। এই ক্ষুদ্র বা অভাবযুক্তের 
মান আসে তখনই, যখন সেব্যের প্রতি গাঢ় মমতাবুদ্ধির উদয় 
[1 কারণ, মমতাবুদ্ধির প্রধান লক্ষণই _ সেব্যকে সুখী করিবার 
3}|| সেব্যের প্রতি মনতাবুদ্ধির উদর হইলে সেব্যস্ধীয় সকলেই 
মার আত্মীয়__সকলেই আমার মত অযোগ্যের প্রতি করুণ ও 
দূভাবযুক্ত, এ বিচার আমাদের উপস্থিত হয়! 

্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় নিজের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকাইবার 
শক্তি ও সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে দস্তদৈত্যের তাগুবক্ষেত্র 
[ঘয়ের দিকে দৃষ্টিপান করিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছি, তথাপি কাকু- 
নাদের সহিত নিখিল বৈষ্ণবজনের গ্রীপাদপপ্নে মিনতি ইতেছি 
য়, এখনও সংশোধিত হইবার একটা ক্ষীণ ইচ্ছা আমার আছে। 
[র রতিরাসসিন্ধুর তীরে আসিয়া কেবল প্রখর দম্ভ ও মাংসধ্যতণ্ত 
[লাভূমিতে অন্তপ্তই হইতেছি। একবিন্দু অপূর্ব রতি অর্থাৎ 
এ িহরিগুরুবৈষণবের স্ুখকামনার স্পৃহালেশ আমাতে জাগ্রত হউক। 
নকলের দয়ার পাত্র বলিয়া যেন আমি আমাকে জানিতে পারি ; 
[বা জড়শক্তির সঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া স্বরপশক্তির কপালেশ 
(ন বরণ করিতে পারি । স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুপাদপন্ধ ও তাহার 
জনগণ আমার প্রতি অত্যন্ত করণ। তীহারা যে সম্পূর্ণ নির্ম্মৎ- 
[নর ও দম্তখৃম্য, এ কথাটিই যেন হৃদয়ে প্রস্তরফলকের স্তায় গীঁখিয়া 
গাখিতে পারি। 








নিন্দা ও প্রশৎস। 


যাহার মধ্যে যে দোষ নাই, কোনপ্রকার অবান্তর উদ্দেশ 
মাৎসর্ধ্য বা অশ্বয়ার বশবর্তী হইয়া তাহাতে ছলপুবক সেই দোষের 
আরোপ করাই তাহার নিন্দা করা। কোনও বস্তু বা কোন ব্যক্তির 
মধ্যে তৃণাচ্ছন কৃপের ন্যায় বাহো সদ্গুণসমূহ পরিদৃষ্ট হইলেও যদি 
তাহার অন্তরে জগতের অমঙ্গলজনক দোষের সমাবেশ দেখা যায়, 
তাহা হইলে কেবল জগতের হিতসাধনের জন্যই অজ্ঞ, সরল মানব- 
সাধারণকে অমঙ্গলের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই এ সকল 
দোষ সাধারণে প্রকাশ করা যায়। উহাকে পরনিন্দা বলা যায় না। 


জগতের হিতসাধন করা মাত্রই যেখানে উদ্দেশ্য না হয়, সেখানে 
যদি কাহারও মধ্যে কোন দোষ সত্য সত্যই থাকে তথাপি তাহার 
আলোচনা বা প্রচার করিলে তন্থারা নিজের ও অপরের (অর্থাং 
শ্রোতার ) অনিষ্টই সাধিত হয়, কারণ, উহাদ্বারা পরচর্চা হইয়া 
থাকে। হরিভজন ধাহারা করিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে প্রা 
করিবার প্রবৃত্তি একটি প্রবল অন্তরায়স্বরূপ ৷ ঈশবৈমুখ্যই জীবের 
সববপ্রধান ও সর্বপ্রথম অনর্থ।  ঈশবৈমুখ্য-ফলেই দ্বিতীয়াজি 
নিবেশ-_ব্রহ্মাণাভিনিবেশ বা ইতরাসক্তি প্রবল হইয়া উঠে। এই 
জড়াভিনিবেশ বা ইতরাসক্তি সম্পূর্ণ বিগত না হইলে বৈকুঠগি 
লাভ হয় না। কেবল জড়াভিনিবেশমাত্র নহে, জড়াভিনিবেশ ও 
তৎসহ তটস্থাভিনিবেশ দূর হইয়া স্বরূপ তন্রপবৈভবে আবেশ বা 


ূ 
| 
] 


'মক্তি না হইলে জীবের মঙ্গল হয় না। পরচচ্চায় অধ্যবসার-ফলে 
্টাভিনিবেশ ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাটতর হইতে থাকে ; সেইজন্য 
রয়সার্থীর পক্ষে উহা প্রযত্ব-সহকারে পরিবর্জনীয়। 

পরনিন্দা যে দোষাবহ, ইহা আমরা সকলেই সহজে বুঝিতে 
রি; কিন্তু পরপ্রশংসাকাধ্যটিও গর্থণযোগ্য কেন, তাহা অনেক 
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য় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। পরপ্রশংসার় পরনিন্দার ন্যায় 


'মনূরা। বা! প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসাবৃত্তিসহ দান্তিকতা প্রকাশ না পাইলেও 
[থাকে এইজন্যই গর্হণ করা হহাছে যে, উহাও পরচ্চামাত্র। 
[দন্তৰ আমরা এই প্রকার উপদেশ পাই, 
«পরস্বভাবকম্মণণি ন প্রশংসেন্ন গহয়েৎ। 
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্থন্‌ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥” 
(ভাঃ ১১২৮১) 
প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত এই নিখিল বিশ্বকে এক অন্তর্যামি- 
গুরুষকত্তুকই নিয়ন্ত্রিত জানিয়া অপরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের 
| সা বা নিন্দা করিবে না; কারণ, ছৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান” বা ভাল- 
মন্দের বিচার দ্বিতীয়াভিনিবেশ প্রবল করাইয়া অদ্বিতীয়াভিনিবেশ 
[ৰ ম্বরপাভিনিবেশ হইতে আমাদিগকে দুরে সরাইয়া রাখে। 
ইরিভজন-সন্বন্ধবিহীন হইয়া মৎসরতা বা দীন্তিকতামূলে অপরের 
মিদ্দায় প্রবৃত্ত হওয়া ষেইরূপ অহিতকর কার্য, হরিবিমুখ ভোগী বা 
গ্াগীর তথাকথিত গুণসমূহের-_যে সকল গুণ হরিভজনের প্রেরণা- 
প্রদান বা আনুকুল্যবিধান করে না, তাহার প্রশংসাবাদে রত হওয়াও 
তেমনই বৃথা প্রজনন বা বাক্যবেগমাত্র চিত্তবিক্ষেপ ব্যতীত উহার 
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আর কোন ফল নাই। সেইজন্যই মঙ্গলার্খীর পক্ষে উহ শা 
কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীক্রীল রূপগোস্বামিপাদ তত্কৃত উপ. 
দেশামৃতে' মহাভাগবতের সংজ্ঞানির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 
“ভজ্জনবিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দাদিশুন্যহৃদম্‌” | মহাভাগবত-_“অনন্ত” অর্থাং 
ইতরাসক্তিরহিত, অদ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ; সেইজন্য ‘অন্ত’ অর্থাং 
এই দৈতপ্রপঞ্চের কোন বস্তুকেই তিনি নিন্দা বা প্রশংসা করেন না। 
“নিন্বাদি”_ এইস্থলে “আদি” বলিতে প্রশংসা বুঝাইতেছে। 


অপরের নিন্দা বা প্রশংসা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের আসে 
কেন? মৎসরতা, অনুরা ও দাস্তিকতাই পরনিন্দায় প্ররোচনা দেয়। 
যখনই আমরা দেখি, কোন ব্যক্তি সকলের প্রশংসাভাজন হইতেছেন, 
অথচ আমরা সেইপ্রকার হইতে পারিতেছি না, তখনই আমাদের 
হৃদয় মাংসর্ধযানলে দগ্ধ হইতে থাকে ; আমরা তখন এ প্রশংসিত 
বাক্তিটির নামে মিথ্যাপবাদ রটনা করিয়া গাত্রদাহ নিবারণের চে 
করি। অপরের প্রতিষ্ঠা-দর্শনে যখনই আমাদের অন্তর্দাহ উপস্থিত 
হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, আমাদের অন্তরের অতৃপ্ত প্রতিষ্ঠাকাক্রার 
অনির্বাণ বহ্নিশিখাই এ দাহের স্থত্টি করিতেছে। যখন আমর৷ 
অপরকে 'মন্দ' বলিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করি, তখন সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের অন্তরে ‘আমি খুব ভাল'__-এই অভিমান প্রবল 
হইয়। উঠিতে থাকে । মহাজন গাহিয়াছেন,__ 


“অধমে উত্তম মানি, j মূঢ়, বিজ্ঞ-অভিমানী, 
দুষ্ট হঞ| শিষ্ট-অভিমান। 
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1 এই দোষে দোষী হঞ, গেল চিরদিন বএা, 

] না করিন্ু ভজন বিধান ॥” 

| ( গীতমালা ) 


বং অধম, মূঢ় ও দুষ্ট হইয়াও মিছা দস্তে অন্ধ হইয়া যতদিন 
মরা নিজকে উত্তম, শিষ্ট ও বিজ্ঞ অভিমানবশে অপরের নিন্দাপ- 
গদে অধ্যাবসায়যুক্ত থাকি, ততদিন ভজননিষ্ঠা আমাদের লাভ হয় 
॥! স্বরূপদর্শন আবৃত হইয়া যখন আমাদের জড়দর্শন ও তটস্ব- 


ধন প্রবল হয়, তখনই আমরা জড়ের প্রতি প্রতুহাকাজ্ষাবশে অথবা 
নজকে অন্য বিমুখ জীবের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্বা বিচার করিয়া 
ন্াবন্ৰনায় অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ি। মিথ্যা দন্ত আমাদিগকে 
তনুর মোহান্ধ করিয়া রাখে যে, নিজের পর্ববতপ্রমাণ অনর্থরাশির 
প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত হয় না, অপরের ছিদ্রানুসন্ধানই আমাদের 
।ঞমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন মহৎকুপাবলে এই দম্ভ দূর 
যন, অকৃত্রিম দৈন্তের বন্যায় হৃদয়স্থ গর্ব পর্বত চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া 
| নিজকে সত্য সত্যই দীনহীন, অধম, পতিত বলিয়া উপলব্ধি হয়, 
[নিজের অনাদিকাল-সঞ্চিত অনর্থসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তখন 
| মার পর-ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবৃত্তি থাকে না; তখনই নিত্যমঙ্গললাভের 
[ফকুণোদয় হইয়া! থাকে ; নিজেকে যখন সৰ্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সকলের 
|গস--সেবক বলিয়া জানা যায়, তখন আর অপরকে আমার অপেক্ষা 
[ধীনজ্ঞানে নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। নিজাপেক্ষা লঘু বস্তরই 
নিন্দ করা সম্ভব হয়, গুরুবস্তকে অপ্রতিষ্ঠ করা যায় না। 
গরনিনদারস্তায় পর প্রশংসা-সম্বন্ধেও অনুরূপ বিচারই গ্রহণ করিতে 


| 
| 
| 
| 
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হইবে। গুণগ্রাহী হওয়া ভাল। সাধক নিজ অনর্থসমূহের প্রতি 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া অপরের মধ্যে ভজনানুকুলাবিধায়ক যে-সকল গুণ 
দেখিতে পান, তাহার যথাযোগা সমাদর করিতে যদি চেষ্টান্বিত ইন, 
তাহা হইলে তাহার ভজনবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং দন্ত দূর হইয়া 
সকলের প্রতি গুরুবুদ্ধির উদয় হয়। এইপ্রকার গুণগ্রাহী না হই 
কেবলমাত্র আধ্ক্ষিকতার এশ্বর্যা-দর্শনে অভিভূত হইয়া উহার 
প্রশংআবাদে রত হইলে হৃদয়ে জড়ের বৈভবই বিস্তার লাভ করে 
আমাদের শীত্রীগুরুবর্গের আচরণে দেখা যায়, তাহারা অনেক সময় 
এইজগতে যাহারা বয়সে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, পাণ্ডিত্যে যথেষ্ঠ প্রবীণতা 
লাভ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে আগ্রহ 
প্রকাশ করেন না। এইপ্রকার আচরণ-দবারা শ্রীগুরুবর্গের যে গুণ- 
গ্রাহিতা বা মানদধৰ্শ্বের কিছু অভাব আছে, তাহা প্রমানিত হয় না। 
স্বরপশক্তির নিত্যাসিদ্ধ, অপ্রতিহত, অপ্রাকৃত এঁশ্বর্য্যের নিকট জড়ের 
বা মায়ার অনিত্যবৈভব নিতান্ত তুচ্ছ; আর তটস্থশন্তি প্রকটিত 
জীব স্বরূপে অণুমাত্ৰ, তাহার প্রকৃতপক্ষে কোন বৈভব বা এঁদর্য 
নাই ; সেইজন্যই জীব হয় পরাশক্তির, না হয় অপরাশক্তির এধর্যোর 
নিকট বশীভূত হইয়া অবস্থান করে। জড়জগতের অনিত্য প্রতিষ্ঠা 
চিন্তকে অভিভূত করিয়া ফেলিলে স্বরূপের নিত] সিদ্ধ সহজ প্রতিষ্ঠা 
প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় না; প্রাকৃত সম্পদূ বা এঁশবরধ্য হৃদয়ে প্রভাব 
বিস্তার করিলে অকিঞ্চনতার সৌন্দর্য বা ধীশবর্্য উপলব্ধির বিষয় 
হয় না। আমাদের শ্রীগুরুব্গ প্রাকৃত সম্পদের প্রতি উপেক্ষা 
প্রদর্শনের দ্বারা আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন! 
সেইজন্য ভ্রমর যেমন প্রতি পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, কিন্তু কৌন 





শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী হর 


গই আসক্ত হয় না, সেইরূপ জীবমাত্রেরই গুণ গ্রহণ করিতে 
বে, তাহার বহিম্মু্থ প্রভাবে প্রভাবাধিত হইতে হইবে না। 
'গণক্তির ব্যক্তিত্বের নিকটই সম্পূর্ন বশ্যত। স্বীকার করিতে হইবে, 
হইলেই মঙ্গল হইবে । 
| রি 


সাধন-পঞ্চক 
(১) গাধুসঙ্গ 


| ্রীচৈতন্চচরিতীমৃত গ্রন্থে গ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রেষ্ঠ 
1নান্-পঞ্চকের বিষয় এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন,_ 

“সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ ! 

| মথুরাবাস, শ্রীমুত্তির শ্রদ্ধায় সেবন | 

এ সকলসাধন-শ্রেন্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। 

| কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পীঁচের অল্প সঙ্গ ॥৮ 





(চৈ চঃ মঃ ২২৷১২৫-১২৬ ) 


চি প্রকার সাধনাঙ্গসমুহের মধ্যে সাধুসঙ্গ, শরীনামকীর্তন, 
বৃন্দাবনে বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে 


[ইমু অর্্চন--এই পাঁচটি অঙ্গই সর্বশ্রে্ট। এই পীচটি 
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অন্য চারিটি অঙ্গ আশ্রয় করা সম্ভব হর না। যে পরিমাণে 
নিক্ষপটভাবে প্রকৃত শরণাগতিমুখে ভগবৎ-সেবাপরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয় 
সেই পরিমাণেই অন্যান্য সাধনাঙ্গ-সমূহের সুষ্ঠু অনুশীলন রা 
প্রকৃত সাধুর নিকট সম্যগ্‌রূপে আগমনের প্রয়োজনীয়তা-সন্বনধ 
উদাসীন হইয়া স্বতত্্ভাবে শ্রীনাম-কীর্তন করিতে গেলে আনাম ক্ষুত্ি 
প্রাপ্ত হন না, নামাপরাধ হয় মাত্র । সাধুর নিকট সেবোন্মুখ কর্ণ 
লইয়া উপস্থিত না হইলে আনুগত্যের অভাবে ভাগবত-কথা শ্রবণ 
সম্ভব নহে। সাধুর আশ্গগত্য পরিত্যাগ করিয়া ধামবাস ত’ দূরের 
কথা, ধাম-দর্শন বা ধামে প্রবেশ-লাভও হয় না। সাধুর নিকট প্রপন্ন 
না হইয়া যিনি স্বতন্ত্রভাবে আ্রীমৃতিসেবার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, এ 
শদ্ধা প্রাকৃতশ্রদ্ধা বা শ্রদ্ধাভাস মাত্র; উহা শ্রীরূপ-কথিত বিশেষত 
শ্রদ্ধা বা দৃটশ্রদ্ধা নহে। এ কোমল শ্রদ্ধা সামান্য কারণে দাস্তিকতায় 
রূপান্তরিত হইতে পারে । 

শ্রীষ্ণপাদপন্ধে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করিতে হইলে 
একমাত্র সাধুসঙ্গ-ব্যতীত অন্য উপায় নাই । সাধুর কৃপাভাজন হওয়াই 
্রীকৃষ্পাদপন্স লাভের একমাত্র যোগ্যতা । কৃষ্ণসেবা-লাভেচ্ছু বাতির 
পক্ষে সাধুর পরিপূর্ণ অকপট কৃপালাভের জন্য যত্রই একমাত্র সাধন। 
একমাত্র নিরুপাধিক ভক্তিযোগ-ব্যতীত গ্রীকষ্ণপাদপন্নে নিত্যরাত লাভের 
অন্ত কোন পথ নাই এবং একমাত্র সাধুসঙ্গ, সাধুর কৃপাদৃষ্টি-ব্যতাত 
ভগবন্তক্তিলাভের কোন সম্তাবনা নাই । ইহার কারণ এহ যে, কি 
যোগ, জ্ঞান. তপস্তা, হু ধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন সাধনসমূহের অনুষ্ঠান 
ও তাহার সাফল্য অর্থাৎ সেই সেই সাধনে-সিদ্ধিলাভ সাধকের শী 


টি ই 


ভ্াগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ২১৯ 


তার উপর নির্ভর করে। কর্মফলদাতা দেবতাগণের কর্মফল- 
বিষে কোন স্বতন্রতা নাই। কম্মনুষ্ঠাতার কম্মের সুষ্ঠুতানু- 
নর কৰ্ম্মফল দান করিতে তীহার! বাধ্য । জ্ঞান ও যোগাদিমার্গে 
বনিধ্বিশেষ বস্তু চরম লক্ষ্যবস্তু বলিয়া উপাসিত হন, তাহার কোন: 
নর ইচ্ছা, স্বাধীনতা বা স্বত/কর্তত্বের প্রকাশ নাই ; সুতরাং কম্মী, 
দ্রণী বা যোগীর পক্ষে উপাস্তবস্তুর প্রসাদভিখারী হইবার কোন 
গয়াজন নাই; কিন্তু কৃষ্ণভক্তি এ প্রকার ব্যাপার নাহে।' 
কুচকে কৃপ। করিতে বাধা কর! যায় না। শ্রীকৃষ্ণের স্বত্ত ইচ্ছা 
ছে; তিনি সর্বতত্্স্বতপ্্র, নিরঙ্কুশ, অগ্রতিহতকাম স্বরাট্লীলা- 
িযোত্তম। জীব প্রচুর. যত্ব করিতে পারেন, সাধনের ক্লেশ স্বীকার 
ঃরিতে পারেন; কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের কৃপা না-ও হইতে পারে, 
মরণ তিনি ত’ কাহারও বাধ্য বা অপেক্ষাযুক্ত নহেন। সেইজন্থা 
ফের কৃপা লাভ করিতে হইলে একমাত্র উপায় সাধুর অনুগ্রহ 
[শ্রজন হওয়া; কারণ,গ্রীকঞ্চ  পরমস্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তপ্রেমবশ । 
ক্র ধীহার জন্য কৃষ্ণের নিকট আবেদন করেন, কৃষ্ণ তাহার প্রতি 


| না হইয়া পারেন নী। 
| অনাদিবদ্ধ, দেহ-গেহ-নত্রী-পুত্রাদিতে প্রগাঢ় আসক্তি, স্বভাবতঃ 
,গাপাচরণশীল, অসংখ্য অনর্থগ্রস্ত জীবের শ্রীভগবানে রতি বা তদ্‌- 
(ব্বিয়ণী মতি হয় না। গ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ এইপ্রকার গৃহ 
‘খ্ীবলম্বীদিগের কৃষ্ণ-বৈমুখ্যের বিষয় এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন,_ 
“মতির্নকৃষ্ণে পরত; স্বতো বা 
, মিথোইভিপন্েত গৃহত্রতানাম্‌। 
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অদান্তগোভিবিশতাং তমিস্্রং 
পুনঃ পুনশ্চব্বিতচবব্বণানাম্‌ ॥ (ভা; ৭111৩,) 
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ো নিরুপাধিকী প্রেমলক্ষণা ভক্তি ত’ দূরের কথা, 

সাধুসঙ্গ ও সাধুর কৃপা-ব্যতীত জীবের অনর্থনাশ বা মুক্তিলাভও সন্তব- 
পর হয় না। অনাদিবহিম্মুখ, ইতরাভিনিবিষ্ট জীব কৃষ্ণের জন্তু 
কোনপ্রকার ব্যাকুলতা অনুভব করে না; তজ্জন্য সাধুসঙ্গেও তাহাদের 
প্রবৃত্তি বা ততপ্রতি মনোযোগ দেখ! যায় না। তৎসত্বেও দীনবংসল, 
ভগবতপ্রিয় সাধুগণ অধন্ম শীল, কৃষ্ণবিমৃখ,অত্যন্ত ছুঃখসন্তপ্ত, গৃহমেধী 
বদ্ধজীবকূলের নিত্যমঙ্গলার্থ যদৃচ্ছাক্রমে জগতে বিচরণ করিয়া 
থাকেন। সাধুসঙ্গের প্রথম ফল--স্থুল অমঙ্গলসমূহ ও ভগবদবৈ- 
যুখ্যের নাশ, দ্বিতীয় ফল--্বরূপাবস্থানরূপা মুক্তিলাভ এবং চরম- 
ফল- কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি। প্রথম দুইটি ফল গৌণ এবং চরমটাই 
মুখ্য । সাধুসঙ্গ-ব্যতীত বদ্ধজীবের যে অনর্থনিবৃত্তি হয় না, এ বিষয়ে 
শ্রীল প্রহ্নাদ মহারাজের বাক্যই প্রমাণম্বরূপ-_ 

“নৈবাং মতিস্তাবছুরুমাক্রজ্ঘিং 

স্পশত্যনর্থাপগমে যদর্থঃ। 

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং 

নিষ্িঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৮ 

(ভাই ৭৫৩২) 


ভগবদবৈমুখ্যই জীবের মূল অবিদ্যা বা অনর্থ। সাধুর বগা" 
সঙ্গ-ফলে অনর্থের উপশম হইলে জীবের সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়! 
সংসারবন্ধন-মোচন বিষয়েও সাধুসঙ্গই একমাত্র কারণরূপে বর্তমান! 


শ্রাগোঁড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ১২১ 
দ্রা-যোগ-বৈরাগাদি অবলম্বন করিয়া অতন্নিরসনক্রমে জড়বিলক্ষণ 
৷ একটি অবস্থা লাভ হইতে পারে; কিন্ত এ অবস্থাকে প্রকৃত 
কি বলা যায় না। কারণ, আশ্রয়ের অভাবে এ প্রকার অবস্থানে 
বের স্থায়ী অবস্থিতি লাভ হইতে পারে না। এমন কি, যে 
কল জ্ঞানযোগ-সিদ্ধ জীব সিদ্ধলোক বা! নিরধিবশেষ ব্ৰহ্মলোক 
'গতিলাভ করেন, তাহারাও মহাপ্রলয়ান্তে শ্রীকারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর 
ট্রে প্রবিষ্ট হন এবং পুনরায় স্ৃপ্টি-সময়ে যদি মায়াভিমুখী হন, 
'ভ্াহা হইলে জড়জগতে বদ্ধজীবরূপে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। 
শ্রভগবতপ্রিয় সাধুর অনুকম্পাবলে যে স্বরপাবস্থানরূপা মুক্তি 
লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত মুক্তি। কৃষ্ণদাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই 
বাস্তব মুক্তি, তাহা সাধুর কৃপা-ব্যতীত লাভ হয় না। 

| “ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে- 
| জ্জনস্ত তর্হ্যচ্যুত সংসমাগমঃ। 
সৎসঙ্গমৌ যহি তদৈব সদগতৌ 


পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥” 
(ভাঃ ১০৫১৫৩ ) 








যে-কালে সংসারে ভ্রমণশীল পুরুষের ভববন্ধ ক্ষয় হইবার কাল 
| উপস্থিত হয়, তখনই তাহার সংসঙ্গ-লাভ হইয়া থাকে। যেমন 
| চারকের আদেশ-ব্যতীত বন্দীর মুক্তি হইতে পারে ন! বলিয়া 
| ধধনই মুক্তির সময় হয়, তখনই বিচারক মুক্তির আদেশ প্রদান 
করেন, সেইরূপ সাধুর মধ্য দিয়া ভগবদনুগ্রহ না হওয়া পৰ্য্যন্ত 

র সংসার-মুক্তি হয় না বলিয়া যখনই কোন জীবের সংসার- 





২২২ জ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


বন্ধন মোচন হইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখনই ভগবৎপ্রেষ 
কৃপাবতার সাধু, তাহার নিকট উপস্থিত হন। গ্রীল গ্রীজীর 
গোস্বামী প্রভু (ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৯ অনুচ্ছেদ ) বলিয়াছেন 


“যদা ভ্রমতঃ সংসরতো ভবাপবর্গো ভবেৎ সংপ্রাপ্তকালঃ স্তাং 
তদা সংসঙ্গমো ভবেৎ। অত্র চ যদা সংসঙ্গমো ভবেৎ তদা ভবাপ- 
বর্গো ভবেদিতি বক্তব্যে বৈপরীত্যেন নির্দেশস্তত্র সৎসঙ্গমস্তাবশ্যুক- 
হেতুত্ববিবক্ষয়া । তথোক্তং নলকুবরমণিগ্রীবৌ প্রতি প্রীভগবত।__ 

“সাধুনাং সমচিত্তানাং স্থতরাং মৎকৃতাত্মনাম্‌ ৷ 
দর্শশান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোহক্ষোঃ সবিতুর্যথা ॥” 
(ভাঁঃ ১০।১০।৪১) 


অর্থাৎ যে-কালে ভ্রমণশীল অর্থাৎ সংসারে যাতায়াতকারী জীবের 
ভিবাপবর্গ' অর্থাৎ উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখনই সংসঙ্গলাভ 
হইয়া থাকে। এস্থলে যখন সাধুসঙ্গ হয়, তখনই ভবাপবর্গ হয়_ 
এইরূপ বলাই উচিত ছিল; যেহেতু ভবাপবর্গ অর্থাৎ ভববন্ধনাশের 
প্রতি সংসঙ্গই কারণস্বরূপ বলিয়া! তাহারই পূর্ববসন্তা আবশ্যক হয়। 
কিন্তু এস্থলে তাহা না বলিয়া যখন “্ভবাঁপবর্গ হয়, তখনই সংসদ 
লাভ হয়' এইরূপ কাধ্যকারণের বিপর্ধ্য়-কথনদ্বারা সংসঙ্গটি অবশ্য 
অপেক্ষণীয়রূপে জ্ঞাপিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রীভগবান্‌ নলকৃবর 
ও মণিগ্রীবকে বলিয়াছিলেন যে-_নুর্য্যের দর্শনে লোকের যেরণ 
নেত্রবন্ধন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সমচিত্ত, বিশেষতঃ আমার প্রতি অপিড 
চিত্ত সাধুগণের দর্শনে জীবের ভববন্ধন বিনষ্ট হইয়া থাকে” ৷ 


প্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী হ্‌ 


জড়াতিরিক্ত অবস্থ। লাভ হইলেই যে কৃষ্ণপ্রেম অনুগামী ফল- 
ধ্রপে উদিত হয়, তাহা নহে। পূর্বোক্ত শ্লোকের শেষ দুইটি 
দিণে ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে হে, যে কালে সংসঙ্গ লাভ 
ঘা সেই সময়েই স্থাবর জঙ্গমের অধিষ্ঠাতা, সদ্গতিম্বরূপ ভগবানের 
প্রতি জীবের রতি জন্নিয়া থাকে । প্লোকের পুর্ব্বার্ধে সাধুসঙ্গকৈই 
(জীবের অপবর্গের হেতু বলিয়া নির্দেশ করায় শেষার্ধে জীবের ভব- 
ব্কষয়ের উত্তরাবস্থার কথাই বলা হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইতেছে। 
'স্বগীৰ সাধুকুপায় ভবকারামুক্ত হন, অনন্তর সাধুসঙ্গ প্রভাবেই 
[রঞ্চরতি লাভ করেন, ইহাই এই শ্লোকের অর্থ । 
| শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু অন্যত্ৰ জ্ঞানীদিগের ধ্যানসিদ্ধির বিষয় 
'িযুখে বলিয়াছেন,_“যদি মহতকৃপাবিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি, 
৷ বিশেবোপলদ্ধিশ্চ ভবেৎ, নচেং নিধ্বিশেষচিন্মাত্রব্হ্মান্ুতবেন 
জমীন এব ভবতি ৮ অর্থাৎ মহতের বিশেষ কৃপায় যদি দিবাদৃষট 
লীড হয়, তাহা হইলেই ভগবানের বিশেষ ( অর্থাৎ চি্িলাস ) 
টগলন্ধি ঘটিবে, নতুবা তিনি নিবিশেষ চিন্মাত্ৰৱন্মের অনুভবদ্বার! 
যাহাতে লয়প্রাপ্ত হইবেন । 

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহার “্রীমন্মহাপ্রতুর শিক্ষা” নামক 
ধন্থে (১১শ পঃ) এই বিষয়ে সুন্দর বিচার টি করিয়াছেন । 
তিমি বলিয়াছেন,__“জীব স্বায় চিংস্বরপে ক্ষুদ্র; তাহার আলোচনা 
টিতে করিতে জড়ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ধর্ম নিরস্ত হইয়া 
ইন সত্তানাশের উদ্ভম হইয়া পড়ে এই সময় কৃফভক্তের বিশেষ 
গাবলে কৃষ্তকৃপা সহায়ত! করেন। বে কৃপা এই,__চিচ্ছক্তিগত 








২২৪ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


হলীদিনীশক্তি অত্যন্ত প্রভাবমরী। মায়া-নিরসনসময়ে চিদ্বিশেষহানি 
হইতে জীবকে রক্ষা করিতে তিনি অগ্রসর হইয়া সাধনভক্তিতে ভাব- 
রূপে উদিতা হন। সেই ভাববলে জীব রতিলাভ করতঃ ক্রমশঃ 
উ্ধগতি লাভ করেন। হলাদিনীশক্তির কুপাব্যতীত জীব প্রেমরূপ 
প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন না। 


ভক্তির উদয়বিষয়ে প্রথম সাধনারন্ত হইতে প্রেমভক্তি লাভ 
পর্য্যন্ত অর্থাৎ সাধনের পূর্ণাপ্ডি পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গের অপরিহাধ্য প্রয়ো- 
জনীয়তা লক্ষিত হয়।  প্রয়োজন-প্রাপ্তির পরও সাধুসঙ্গের প্রতি 
সবিশেষ প্রীতি ও আদর দেখ যায়, পরন্ত প্রয়োজন-লাভের সঙ্গে 
সঙ্গে সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া যায় না। সর্বপ্রথম 
ভক্তসঙ্গ হইতে উৎপন্না শ্রদ্ধা এবং ভক্তপরম্পরাগতা রুচি প্রভৃতি 
দ্বারা ভগবৎসান্মুখ্য লাভ হয় ; অতঃপর তন্তদ্বিবয়ক আসক্তিপ্রভাবেই 
ভজনীয় ভগবানের মৃক্তিবিশেষে এবং তদীয় ভজনমার্গ-বিশেষে রুচি 
জন্মিরা থাকে। ভগবদ্ভজনে সামান্যতঃ রুচি উৎপন্ন হইলে সদৃগুরুর 
শ্রীপাদপন্স আশ্রয়-পূর্ববক প্রীকৃষ্ণবিষয়িণী দীক্ষা ও শিক্ষা, লাভ করা 
আবশ্তক। শ্রীবৈষ্বের সঙ্গ ও সেবাফলেই যে জীবের অনর্থনিরৃত্তি 
ক্রমে নৈষ্টিকী ভক্তিলাভ ও ক্রমশঃ ভজনবলে মায়ামুক্তির পর 
শ্রীভগবংসাঞ্গাৎকার লাভ হয়, তংসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ রা 
করিয়াছেন, 

শুশ্রাযোঃ শ্রদ্দধানস্য বাস্ুদেবকথারুচিঃ। 


স্তান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ 
(ভাঃ ১২১৬) 


জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী রঃ 


হে বিপ্রগণ ! ভগবদ্ধামসেবাফলে দৈবাৎ সুকৃতিক্রমে মহং- 
গাপ্রভাবে মহতের সেবা লাভ হয়, অর্থাৎ সাধুর শ্রীমুখবিগলিত 
(কথা-শ্রবণের ইচ্ছা জন্মে। সেই মহতের সেবাফলে সামান্ততঃ 
ধা উৎপন্ন হইলে জাতশ্রদ্ধ পুরুব সদ্গুরুরচরণ আশ্রয় করিতে 
মর্ঘ হন! সদ্গুরুর নিকট শ্রবণরূপ দ্বিতীয়বার সাধুসঙ্গক্রমে যে 
নকতিমূলা দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মে, সেই শ্রদ্ধাই বাসুদেব কথায় রুচিরূপে 
বধিত হয়। 
| শুতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণ পুণ্যশ্রবণকীর্ভনঃ। 
|... হস্নতস্থো হাভদ্রাণি বিধুনোতি সুহ্ৃং সতাম্‌॥ 
| ( ভাঃ ১২1১৭) 
| তাহার পর বান্ুদেব-কথায় রুচি হইলে সাধুগণের সুহ্থৎ, হরি- 
ধার শ্রবণ ও পরে কীর্তনকারীর সুকৃতিপ্রদ কৃষ্ণ নিজ-কথা শ্রবণ- 
গণের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদয়ের অসং বাসনা বিনষ্ট করেন। 
| পনষ্টপ্রায়েঘভদ্রেযু নিত্যং ভাগবতসেবয়া। 
1 ভগবত্যুত্তমঃয্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্টিকী ॥” 

(ভা: ১২১৮) 


তদনন্তর হরিকথাপ্রভাবে সর্বদা গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবত- 


ূ 
বাধলে নামাপরাধলক্ষণ অভদ্রসমূহ বিনষ্ট হইলে উত্তমশ্লোক 
এই নিষ্ঠা ক্রমশঃ রুচি 


4 


ইঙ্গাবানে একাগ্রচিত্রময়ী ভক্তির উদয় হয়। 


] আসক্তিরূপে পরিণতি লাভ করে । 
“তদা রজস্তমৌভাবাঃ কামলোভাদয়স্চ যে! 
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিত সতে প্রসীদতি ৷" ( ভাঃ ১২১৯) 





২২৬ জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


অনর্থনিবৃত্তির পর কামলোভাদি রজন্তমোগুণ-প্রস্থত তিন 
নিষ্ঠাবান ভক্তকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় ন৷। সেই- 
কালে ভক্ত মিশ্র-সত্ব অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ-সত্ বান্দার 
হন এবং তাহার নিম্মল চিত্তেই ভগবদাবির্ভাব হয় । 
“এবং প্রসন্নমনসো ভগবন্তক্তিযোগতঃ 
ভগবত্তন্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গন্ত জায়তে ॥” 
( ভাঃ ১1২১০) 
এইপ্রকার ভগবদ্তক্তিযোগ হইতে মুক্তসঙ্গ প্রসন্নচিত্ত জাতরুচি- 
জনের ভগবত্ত্ববিভ্ঞান লাভ হয়।  “মুক্তসঙ্গের” অর্থাৎ কামাদি 
বাসনাহীন ব্যক্তির ভক্তিযোগবলে পুনরায় ভাগবত-সেবা প্রভৃতি 
ভজনক্রিয়াহুষ্ঠান হইতে বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয়। 
পরমমুক্ত ভাগবত-পরমহংসের সঙ্গ যিনি করেন, তিনিই “মুক্তসঙ্ক”। 
তগবগক্ঞের সঙ্গ এবং তাহার শ্রীমুখবিগলিত হরিলীলাকথা-শ্রবণ- 
ব্যতীত মুক্তপুরুষগণও যে, শ্রীকৃষ্ণপাদপন্মে রতিবিশিষ্ট হইতে পারেন 
না, আজন্ম মায়াযুক্ত নিত্যজ্ঞানী আত্মারাম গ্রীল শুকদেবই তাহার 
প্রমাণ | 





মহাভাগবতের নিত্যসেবন পরমস্রেয়ঃস্বরূপ হইয়া থাকে। 
সমবাসনাবিশিষ্ট মহাভাগবতেরই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। 
আবার এ মহাপুরুষ যদি আশ্রিতের প্রতি কৃপাবিশিষ্ট না হন, তাহা 
হইলে তাহার প্রতি আশ্রিতের পুজ্যতববুদ্ধির উদয় হয় না। সেইজনী 
আশ্রয়কারীর প্রতি কৃপাপরায়ণ এবং সমআশ্রয় সম্পন্ন, এরূপ মহা- 
ভাগবতের শ্রীপাঁদপন্পে শরণাগত হইয়া তাহার সেবা করা কর্তব্য | 


ঞ্গোড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ২২৭ 


মহাভাগবতের সেবা! ছুই প্রকারে হইয়া থাকে গ্রসঙ্গক্রমে 
॥ পরিচর্য্যাক্রমে । মহাভাগবতের দর্শন, তাহার কীন্তিত বাণী 
ানুখ কর্ণে শ্রবণ, তাহার গুণকীর্তন, তাহার উপদেশানুসারে 
ঠৰন-যাপন, এমন কি, জ্ঞাত বা অভ্ঞাতভাবে যে-কোন প্রকারে 
হাঁভাগবতের সানিধ্য-লাভ হইলেই তাহার প্রনন্গরূপা সেবা হইয়া 
ক পূৰ্ব্বকালে প্রহ্লাদ, বিভীষণ, মৃগ, নগ, গ্ধবর্ক নাগ, দিদ্ধ' 
1, গুহাক, বিদ্যাধর, মনুত্যমধ্যে বৈগ্ঠ, শুক্র স্ত্রী এবং অন্ত্যজগণ, 
ভাববিশিষ্টবৃত্াস্থর প্রভৃতি, বৃবপর্্বা, বলি, বাণ, ময়, সুগ্রীব, 
ন্‌ জানুবান্ত গজেন্দ্র, জটায়ু পক্ষী, তুলাধার নামক বণিক্‌, 
র্যা, কুন্জা, ব্রজে সাধনচরী গোপীগণ, যনজ্ঞপত্নীগগ এবং আরও 
মনকে মহাভাগবতের প্রসঙ্গরূপা সেবাদ্বারা ভগবংপাদপন্ন লাভ 
'রিয়াছিলেন। ইহারা অন্ত কোন প্রকার সাধন করেন নাই, 
'হাভাগবতের পরিচর্ধ্যাও জ্ঞানতঃ করেন নাই, তথাপি সংসঙ্দ- 
ধভাবেই তাহারা সর্বোত্তম গতি লাভ করিয়াছিলেন! 
“তে নাধীতশ্রতিগণা নোপাসিত মহত্তমাঃ। 
অব্রতাঁতগ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ৮ 

(ভাঃ ১১৷১২৷২৭ ) 

1 ইহারা ক্রুতিশান্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, মহত্তমগণের পরিচর্য্যা- 
"| সেবা করেন নাই, কোনপ্রকার ত্রত বা তপস্তার অনুষ্ঠান 
নরম নাই, কেবলমাত্র সংসগগবলে_ ভগবংপাদপন্নসানিধ্য লাভ 
টরিয়াছিলেন। 
৷ প্রনঙ্গরূপী সেবা অপেক্ষা পরিচর্ধ্যারূপা সেবায় বিশিষ্টতর ফল 


















২২৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


লাভ হইয়া থাকে। পরিচধ্যারূপা সেবার ফল শ্রীমগ্ভাগবতে ওইরপ 
বর্ণিত আছে, 
“ঘৎসেবয়। ভগবতঃ কুটস্স্ত মধুদিবঃ। 
রতিরাসো ভবেৎ তীত্রঃ পাদয়োব্যসনার্দনঃ ॥৮ 
( ভাঃ ৩৭১৯) 
ধাহাদের অর্থাৎ মহাভাগবতগণের সেবাদারা নিত্য-স্বরূপবিখিষ্ট 
্্রীভগবানের পদযুগলে রতিরাস অর্থাৎ প্রেমোংসব হইয়া থাকে। 
“তীব্ৰ” এই শব্দটির দ্বারা সাধুগণের পরিচর্যার বিশিষ্টফল প্রকাণিত 
হইয়াছে। “রতিরস” অর্থাৎ ভগবংপাদপন্ে প্রেমোৎসবই সাধুসেবার 
মুখ্যকল এবং “ব্যসনাদ্দন” অর্থাৎ সংসারবিনাশ ইহার গৌণফল। 


পু্ববত্তী প্রহলাদ, বিভীষণ, মৃগ, নগ, গম্ধবর্ ইত্যাদির উদাহরণ 
দ্বারা এবং “যংসেবয়া ভগবত” ইত্যাদি প্লোকদ্বারা মহাভাগবতসেবা- 
সিদ্ধের স্বরূপলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। যাহারা কৃষ্ণপ্রিয় মহাভাগবতের 
সঙ্গ ও সেবা করেন, তাহাদের স্বরূপগত লক্ষণ এই যে, তীহার৷ 
_শীকৃষ্ণপাদপন্বে তীব্র রতিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন । অতঃপর মহাভাগৰত 
সেবাসিদ্ধের তটস্থলক্ষণ প্রীমন্ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 
“তে ন স্মরন্তযতিতরাং প্রিয়মীশ মন্ত্যং 
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদগৃহবিভ্তদারাঃ | 
যে ড্বজনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ- 
সৌগন্ধালুৰ্হৃদয়েষু কৃতগরসঙ্গাঃ ॥” 
(ভাঃ ৪1৯১২) 
হে পদ্মনাভ! যাহারা ভব্দীয় পাদপদ্ম-সৌরভ-পরক্ধচিও 


উনগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ২২৯ 


দধ্গণের সঙ্গ করিয়াছেন, তাহারা এই অতিপ্রিয় মন্ত্যশরীর এবং 
টার অনুগত সুত, গৃহ, সুহৃদ, বিত্ত এবং প্থী-এই সকলের কথ। 
দুর করেন না। 

শরণাগতিমুখে নাধুসেবার ফলের তুলনা ত’ নাই, এমন কি, 
শ্্লানতাবশতঃ অসদ্িষরে সঙ্গ হইলে উহা মহা অমঙ্গলজনক হয় ; 
নত এ প্রকার অজ্ঞাতভাবেই যদি সাধুসঙ্গ হয়, তাহা হইলে উহাই 
্চতর বিষয়ে আসক্তি ছেদন করিয়া থাকে । আর কোন কাধ্য 
॥ করিয়া সাধুর নিকট যদি মৌনভাবে বসিয়া থাকা যায়, তাহা 
ছিল নামপরায়ণ সাধুর প্রভাব বিজলী-সঞ্চারের ন্যায় শ্রদ্ধাবান্‌ 
[খাতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে নাম গ্রহণে রুচিবিশিষ্ট 
কাৰ । মহাজনগণ বলেন যে, যদি কোনপ্রকারেই চিন্তচাঞ্চল্য 
দন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ভগবন্ধক্রের নিকট গিয়! 
দশ অবস্থান করিলেও উহ নিশ্চিতভাবে দমিত হয়; সাধুসা্গে 
ধুর প্রভাব | 
i সাধুর অনুসরণ করিবার জন্য যে সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহাই 
(ধৃত সাধুসঙ্গ । সাধুর বাক্যে অন্ধা, সাধুর ব্যক্তিত্বের প্রতি অর্ধ! 


| সাধুর প্রতি মমত্বুদ্ধি ও গীতি এবং অকপট শ্রবণাপপাসা ও 
বাচ্ছা না থাকিলে সাধুর নিকট বাহত: চব্বিশ ঘণ্টা 
| করিয়াও সাধুর দর্শন লাভ বা সেবা হয় না! শ্রদ্ধা 
(কলেই সাধুর উপদিষ্ট পথে অগ্রসর হইবার জন্য যত্বাগ্রহ হয়, 
রা ন৷ থাকিলে তাহা হয় না। সেইজন্ত স্বাগ্রে শ্রদ্ধাই প্রয়োজন । 


[দি অন্ধা না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়, 


| 
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তজ্জন্য অকপটভাবে সাধুসঙ্গই করিতে হইবে। শ্রদ্ধা বলিতে সাধুর 
কীন্ভিত বাক্যে বিশ্বাস এবং সাধুর প্রতি অহৈতুকী প্রীতি বা আগন 
বুদ্ধি, এই ছুইটিই বুঝিতে হইবে। বিশ্বাসঘাতক মন অনেক সময় 
নানাগ্রকার কপটবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে 
চায়। অকপটে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রসাদপ্রাথী হইলেই আমরা মনের 
সকলপ্রকার কপটতা বুঝিতে পারি । আমরা অনেক সময় মনে 
করি, আমাদের কি সত্যই সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা নাই? তাহা হইলে 
আমরা সাধুকে দণ্ডবৎপ্রণাম, সাধুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ, সাধুর কীন্তিত 
হরিকথা শ্রবণ, সাধুর শাসনকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করি কেন? 
এ সকল কাৰ্য্য করিতে ত’ আমাদের ভালই লাগে; অন্তর হইতে 
ত’ আমরা এ সকল কাৰ্য্যে প্রেরণা পাই। কিন্তু এই সকল বাহ 
ব্যবহার শ্রদ্ধার একমাত্র লক্ষণ নহে। বাহিরে বৈষ্ণবের আন্ুগ্ 
যথেষ্ট থাকিতে পারে এবং যথেষ্ট টানও দেখা যাইতে পারে 
ভংসন্বেও শ্রদ্ধা না! থাকিতে পারে । সাধুর উপদেশ দৈনন্দিন জীবনে 
বাস্তবতায় পরিণত হইতেছে কি না, সাধুর শিক্ষানুরপ আর? 
হইতেছে কি না, একমাত্র তাহা দেখিয়াই শ্রদ্ধা বাস্তবিক আছে ফি 
না, তাহা নিরূপণ করা যায়। আবার অনেক সময় আমারে 
এইরূপ ধারণা হয় যে" সাধুগ্ুরুর প্রতি আমাদের যথেষ্ট গীতি 
আছে। এইরূপ আত্মপ্রসাদ যখনই উপস্থিত হয়, তখনই ন 
হইয়া লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সাধুসেবার প্রতিকূল কৃষ্ণেতর বিষয় 
আমাদের মমতবুদ্ধি কতটা পরিমাণে রহিয়াছে। যদি এরূপ দেখ 
যায় যে, ইতরবিষয়ে আমাদের পূর্ণ আসক্তি রহিয়াছে, তাহ হই 
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ধর প্রতি প্রকৃত গ্রীতি একবিন্দুও হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে | 

যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাধুর আদেশ-পালনের ভন্য 
[ৰঃ খুব যত্রুটেষ্টা আছে বটে, কিন্তু সাধুর প্রতি টান বা 
গাগনবুদ্ধি নাই অ অর্থাৎ সাধুর সহিত নিজ সম্বন্ধের উপলদ্ধি, সাধুর 
রর লাভের জন্য আতন্তি-আকুলতা, সাধুর সেবায় আনন্দবোধ, সাধুর 
ক্র । করিবার জন্য লোভ ও চেষ্টা প্রভৃতি যেখানে দেখা যায় নাঃ 
'নথান এ প্রকার আদেশ-পালনের-বাহ্যাড়ন্বর ক্রমশঃ আমাদিগকে 
'বৈরাগ্যের প্রতি রূটিবিশিষ্ট করাইয়া নিবিবশেষবাদী করিয়া 
টলে। যেখানে বাণীতে শ্রদ্ধা! () আছে: অথচ ব্যক্তি্থে শ্রদ্ধ৷ 
্যাং আপনজ্ঞান ব| টান নাই, সেখানে নিব্বিশেববাদের আবাহন 
"কা স্বাভাবিক । আবার যদি এরূপ দেখ। যার যে, বৈষ্ণবের প্রতি 
াপাতদর্শনে যথেষ্ট গীতি ঝ। টান দেখা যাইতেছে, অথচ তাহার 
শক্য শ্রদ্ধা নাই অর্থাৎ তাহার উপদেশসমুহ পালন করিবার যত নাই, 
পি বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া তাহাকে ভোগ করিবার চেষ্টা 
[ইভ্ছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । এই উভয়ক্ষেত্রে যখন নিজের ভোগ 
ভাগ্রবৃত্তিরূপ কাম বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই এ শ্রদ্ধা ও গ্রীতি, 
[ফববিদেষ রূপান্তরিত হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধা না থাকিলে 
তি হয় না, আবার প্রীতি না খাবি? হব সরকারি 












শী ০ টি 


নাত্মনিবেদন ও শ্রবণ 


প্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, শ্রীক্ুষ্ণের কীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ, শ্রীকৃষ্ণের 
পাদসেবন, শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন, শ্রীকৃষ্ণের বন্দন, শ্রীকৃষ্ণের দাস্ত, 
ভ্রীকৃষ্ণের সখ্য ও শ্রীকষ্ণপাদপদ্ে আত্মনিবেদন-_-এই হলো নবধা 
ভক্তি। এই নবধা ভক্তির কথা গ্রীপ্রহলাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুর 
নিকট কীর্তন ক'রেছেন। ভগবানকে পা'বার চেষ্টা এই নয় প্রকার 
কায়, মন ও বাক্যদ্বারা৷ অনুকূলভাবে অর্থাৎ উপাস্যবস্তর সুখকর 
যা'তে হয়, সেইভাবে তী'র ইন্দ্রিয়তর্পণ বা অভিলাবপৃরণচেষ্টাই 
ভক্তি। শ্রীভগবানের তিনটি শক্তি চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়া- 
শক্তি। এই তিনটি শক্তির আবার সন্ধিনী, সন্থিৎ ও হলাদিনী__ 
এই তিনটি বৃত্তি আছে। চিচ্ছক্তিবৃত্তি হলাদিনী-সারসমবেত সন্থি- 
চ্ছক্তিই ভক্তি, তী'র দ্বারা উপাস্ত পরতন্বস্তর সুখ হয়।  ভক্তিতে 
সম্বন্ধ ব'লে একটি কথা আছে। আরাধ্য ও আরাধকের মধ্যে 
অনুকূলভাবে সংযোগ থাক! দরকার, তা" হ'লেই সেখানে ভক্তির 
উদয় হওয়া সন্তব। সেই ভক্তির অঙ্গনমূহের মধ্যে আত্মনিবেদন এক 
প্রকার, ভা'হাই পীঠস্থান শ্রীমায়াপুর ৷ 

আত্মনিবেদনের অর্থ হচ্ছে- দেহ থেকে শুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত 
সমস্তই ভগবানকে সমর্পণ করা। "আত্মা” শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে 
= আত্মা জীবে ধৃতৌ দেহে স্বভাবে পরমাত্মনি' । আত্মনিবেদণ 
হ’লে তখন বিক্রীত পশুর মত অবস্থা হয়। বিক্রুত পশু ক্রেতারই 
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প্রয়োজন সাধন করে, নিজের ভরণ-পোষণের জন্য কোন চেষ্টা করে 
না, যোগন্ষেমের জন্য স্বতন্ত্রভাবে চেষ্ট। তাঁর নাই । অলন্ধবস্ত প্রাপ্তির 
জন্য সাধনের নাম যোগ, আর প্রাপ্তবস্ত রক্ষার চেষ্টাকে বলে ক্ষেম ! 
আত্মনিবেদন যিনি ক'রেছেন, তী'র নিজ ভরণপোবণের জন্য চেষ্টা 
হয় না, ভগবান্ই তী'র যোগক্ষেম বহন করেন। মহারাজ অন্বরীষের 
কথা আপনারা জানেন। তিনি দেহ থেকে আত্মা পর্য্যন্ত সমস্তই 
কৃষ্পাদপন্মে সমর্পণ ক'রেছিলেন । তিনি তী'র মনকে কৃষ্ণপাদপন্সে 
বাক্যকে কৃষ্ণকার্চ গুণানুবর্ণনে, হস্তদ্য়কে বিষ্ণুমন্দির-মার্জ্জনে, কর্ণ 
ঘরকে কৃষ্ণকথা শ্রবণে, ত্বকৃকে কৃষ্ণমন্দির ও বৈফবের গাত্রস্পর্শ- 
কাৰ্য্যে, নাসিকাকে কৃষ্ণপাদপর্ুস্থিতা তুলসীর আত্বাণে, জিহবাকে 
তাঁর অধরামূত-সেবায়, পদকে কৃষ্ণক্ষেত্রে গমনকাধ্যে ও মস্তককে 
তী'র বন্দনায় নিযুক্ত ক'রেছিলেন। তী'র নিজের জন্য কোন চেষ্টা 
ছিল না। 

আত্মনিবেদন দুই প্রকারে হয় রতির সহিত ও রতি উদয়ের 
পৃর্বে। অহংভী-মমতার আস্পদ হচ্ছে দেহ আর মন। মানুষ 
যখন মন, দেহ, গেহ সমস্তই ভগবানের সুখবিধানের জন্য তংপাদ- 
পদ্মে সমর্পন করেন, তখন ভগবান্‌ নিজে বলছেন_-আমি তাকে 


৷ অমৃতন্্ প্রদান করি’! 


মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তক্্মা 

নিবেদ্িতাত্মা বিচিকীধিতো মে! 

তদামৃতত্বং প্রতিপত্তমানো 

ময়াত্বভুয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ( ভাঃ ১১২৯/৩৪ ) 
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ময়াতমভূয়ায়_বিভুচেতনের গুণাবলী বা গুরুত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণসম- 
গুণ আত্মনিবেদনকারীর মোক্ষের পর প্রাপ্তি হ'য়ে থাকে । রতির 
সহিত আত্মনিবেদন করেছিলেন রুক্সিনীদেবী। রতির পুর্বে আত্ম- 
নিবেদনের কথা মহাঁজনগণ এরূপ বলেছেন, 
“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ । 
সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম ॥ 
সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়। 
অপ্রাকৃত দেহে তা'র চরণ ভজয় ||” 
(চেঃ চঃ অঃ ৪1১৯২-১৯৩ ) 
কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম, অর্থাৎ তখন তটস্থশক্তি-প্রকটিত 
জীবের মায়াদ্ারা৷ অভিভাব্যত্বের বিনাশ হয়; তখন আর তটস্থভাব 
থাকে না, পরন্ত রূপশক্তির আন্ুগত্যে তদ্রপবৈভবে অবস্থান হয়_ 
গ্রীতিধর্মে অবস্থান হয়। আত্মনিবেদনের আদর্শ গ্রীআলবন্দার 
বাধি এইরূপ দেখিয়েছেন 
“নাহং বন্দে তব চরণয়োদন্ৰমদ্বন্বহেতোঃ 
কুস্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্‌ ৷ 
রম্যা রানা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তং || 
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবরেয়ং ভবন্তুম্‌ ॥ 
নাস্থা ধৰ্ম্মে ন বন্থুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে 
যদ্যদ্‌ ভব্যং ভবতু ভগবন্‌ পূর্্বকর্মানুরূপমূ। 
এতও প্রার্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি 
ত্বৎপাদাস্তোরুহযুগগতা নিশ্চল! ভক্তিরস্ত ॥৮ 


] 


শ্ীগৌডীর-প্রবন্ধাবলী তা 


আমি যেকোন শরীর গ্রহণ করি না কেন, যে-কোন গুণ 
আমার থাকুক না কেন, আমি সে সমস্তই শুদ্ধ আত্মার সহিত আজই 
তোমার পাদপন্মে সমর্পণ করলাম, নিঃস্বত্ব হ'য়ে; আত্মনিবেদন- 
কারীর আদর্শ__বলি মহারাজ ৷ তিনি সব্বন্ব বামনদেবের পাদপন্ধে 
বলি দিয়েছিলেন ।  বামনদেব-_ উরুক্রম বা ত্রিবিক্রম। বিক্রম 
শব্দের অর্থ বিভূতি। ত্রিপাদ বিভূতি তুরীর, বৈকুষঠবস্ত, অধোক্ষজ- 
বন্তু; তাঁকে মাপা যার না। তু, দীর্ঘ ও পরিসগুল, অথবা দৈর্ঘ্য, 
গ্রন্থ ও উচ্চতা এই তিনটি মানের মধ্যে তিনি থাকেন না। ত্রিপাদ 
বিভূতি নিত্যসত্তা ; সেই আধারে ভগবান অবস্থান করেন। 

ইন্দ্রের অধিকার বজায় রাখবার জন্য এবং স্বভক্তের মহিমা 
বিস্তার করবার জন্য বামনদেব বলির যজ্ঞসভায় এসে উপস্থিত হ'লেন। 
বলি তা’কে চিনতে পারেন নি, কিন্তু শুক্রাচাধ্য পেরেছিলেন । 
ুক্রাচার্ধ্য খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন, মরা 
মানুষ বাঁচাতে পারতেন । ভগবদৈভব তী'তে ছিল। গীতাতে 
ভগবান বলেছেন-_“কবীনামুশনাঃ কবি । বলির কাছে বামনদেব 
্রিপাদভূমি ভিক্ষা করলেন। বলি দান করতে উদ্যত হ'লে শুক্রাচাধ্য 
তকে নিষেধ করলেন । তিনি বলছেন--বলি, তুমি করছ কি? 
দেখছ না ইনি বিষ্ণু, তোমার সব্বস্থ গ্রহণ করতে এসেছেন! 
বিষ্ণুকে সর্বস্ব দিয়ে দিলে তুমি কি খাবে? সর্বস্ব, বিষ্ণবে দা 
যুঢ় বত্তিম্তাসে কথম্‌ ?” 

বলি শুক্রাচার্ধের নিষেধ শুনলেন না, তিনি বামনদেবকে ত্রিপীদ- 


 উমি দান করলেন। তখন বামনদেব স্বীয় অঙ্গ বিস্তার ক'রে এক 


(৮ 


২৩৬ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


পদে একপাদবিভূতির অন্তর্গত সমস্ত স্থান অধিকার কর'লেন, দ্বিতীয় 
পদ অন্তরীক্ষে স্থাপন করলেন, কিন্তু তৃতীয়পদ রাখবার আর জায়গ৷ 
হ’লো না। সাম্রাজ্য একপাদবিভূতির অন্তর্গত, ভ্রিপাদ তিনি দিতে 
পারলেন না। তখন নিজকে দান করলেন। নিজের মস্তক 
ভগবানের চরণতলে পেতে দিয়ে বলি বললের--“দাতার অম্মিতা নি'র 
আমি তোমাকে দান করতে গিয়েছিলাম । তুমি উরুক্রম, ত্রিবিক্রম, 
বামন; তুমি উপেন্্র, দৃশ্য জগৎ সবই তোমার, তোমারই বীধ্য ব৷ 


বিক্রম দ্বারা সমস্তই অধিকৃত ; কাজেই আমি আর তোমাকে কি নিব?” 


আত্মনিবেদন ক'রে বলি ভগবানকে বশ করলেন। বলির ভক্তিতে 
বশ হ'য়ে ভগবান্‌ পাতালে বলির দ্বাররক্ষিরূপে অবস্থান করছেন । 
লোকপিতামহ ব্ৰহ্মাঁবৈষ্ণব, তী'র পুত্র কশ্যপ-_বৈষ্ণব। 
কশ্ঠপের পুত্র হিরণ্যকশিপু--বৈষ্ণববিদ্বেধী পাষণ্ড; তার পুত্র 
প্রহলাদ -মহাভাগবতোত্তম ; তীর পুত্র বিরোচন দেহাত্মবাদী 
অসুর; তা'র পুত্র বলি-_মহাভাগবতোভ্ভম ; তা'র পুত্র বাণ 


নিধ্বিশেষবাদী অহ্থর। এই বংশাবলীর মধ্যে বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিসম্পনন - 


ব্যক্তির জন্ম হা'য়েছে। বাণ ছিল নির্ধিবশেষবাঁদী মুমুক্ষু। জ্ঞানী 
ছুই প্রকার-মোক্ষকামী ও ভক্তিকামী। মোক্ষকামী - মোক্ষ- 
পরায়ণ, ভক্তিকামী-_গ্লীতিপরায়ণ। 

বলির যে আত্মনিবেদন, সেটা ভক্তির অন্ফুট অবস্থা বা 
Preliminary stage. সেবার প্রগাটতার তারতম্য অনুসারে 
আত্মনিবেদনের তারতম্য হয়। আবার ভক্তিরূপা চিন্ময়ী বৃত্তির 
পরিমাণগত তারতম্য অনুসারে উপাস্তের প্রকাশের তারতম্য হয়! 


ক্রীগৌড়ী়-প্রবন্ধাবলী হি 


প্রাতানিবদানত্র অস্মুটাবস্থাকস অদ্বয়জ্ঞান পরত্ক্ষ বাম্রল- 
প্রপ আবিভূর্ত হন ৷ প্রীতি যত বাড়বে, আভত্নিবদন 
ততই গ্রীতিমন্রপ সুষ্ঠ, হতে সুষ্টতর হ'তে থাকব, 
টপাপ্যবিগ্রহও ক্রমশঃ পুর্ণ, পুর্ণতর, পুর্ণতমরাপ প্রকাশিত 
হবেন | আত্মনিবেদনের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে ভ্রজবাসিগণের 
মধ্যে। তাদের উপাস্তবস্ত স্বর়ংরূপ, অদয়জ্ঞানের ূ্ণপ্রকাশ পর- 
্ধ। তিনি প্রীতিময় রূপের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা। প্রীতির অক্ষুটবিকাশ 
বা আত্মনিবেদনের অপূর্ণাবস্থায় উপাস্ত-স্ত শ্রীবামনদেব | তা'র 
থেকে আরম্ভ ক'রে প্রেমময়রূপের পরাকাষ্ঠা হাচ্ছেন প্রীগোপীনাথ ৷ 
গ্রগোপীনাথ গোপীগণের সেব্য. আরাধ্য দয়িত। সেই গোপীগণের 
অগ্রনী শ্রীবার্ষভানবীগোপীনাথের সেবা ক'রে কি সুখ আস্বাদন 
করেন, তী'র প্রেমের মাধু্ধ্যই বা কিরূপ, আর থে মাধুধ্য তা'কে 
আকর্ষণ করে’ সেই মাধুর্যাই বা কি প্রকার_এই তিনটি বিষয় 
জান্বার জন্য গোপীনাথের অভিলাষ হয়েছিল। পুরুষ বা ভোত্ত- 
রূপে তা" জানা যায় না, কারণ এটি হচ্ছে সেবকের ধর্ম। সেব্য, 
ভোক্তা, উপাস্ত বা আরাধ্যের সেবায় আরাধিকার কি সুখ কঃ 
অথবা যে রূপ আরাধিকাকে নিতাকাল আকর্ষণ করে, সেই নিজ- 
রপ-মাধুর্য্য ভোক্তার ভাবে জান্বার অবকাশ হয় না! তাই বিষয় 
বিগ্রহ প্রীগোপীনাথ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠা সেবিকার ভাব অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি 
গতী'র রংটি নিয়ে এই আত্মনিবেদনক্ষেত্রে আবিভূ্তি হয়েছিলেন; 
জীবমঙ্গলের জন্য পরমনিগৃঢধন কৃষ্ণপ্রেম অন্ধামূলে বিতরণ করবার 
ন্ট এসেছিলেন। 


প্ডিভমুখের বিচার তিনি করেন নি। বাস্থদেব সাব্বভৌম 
ন্রায়শান্ত্রের কেন্দ্রস্থল মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের শিশু 
ছিলেন। প্রাচীন নবদ্বীপ তখন নব্যন্থায়ের কেন্দ্র ছিল। সাধ্বভৌম 
সেই নবদীপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান পণ্ডিত বা অধ্যাপক ছিলেন। 
ন্যায়শান্ত্রে তা'র অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র বা 
আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রচারক হ'লেন গৌতম আর নব্যন্যায়ের ব্যাখ্যাত৷ 
ছিলেন গঙ্গেশ উপাধ্যায়! তী'র ‘চিন্তামণি’ নামে ন্যার়শান্ত্ের 
একখানি গ্রন্থ আছে। কাণভট্ট, রথুনাথ, গদাধর প্রভৃতি বহু 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই গ্রন্থখানির দীধিত প্রন্থৃতি টীকা রচনা ক'রেছেন। 
এদের সকলের মূল হচ্ছেন__বান্ুদেব সাববভৌম | এই “চিন্তামণি 
পুস্তকে অত্যন্ত স্শ্মাতিস্ক্ম বিচার-কৌশল দেখান হয়েছে। 
অত্যন্ত স্ুকবুদ্ধির__মানব-মনীবার উন্নতির পরাকী্ঠা এতে দেখতে 
পাওয়া যায় । অবশ্য এই বিচার প্রাকৃত, এই জগতের সীমার মধ্যেই 
আবদ্ধ। যাই হোক, এমন যে মহানৈয়ায়িক পণ্ডিত সার্বভৌম, 
তা'কে দিলেন ত্রম্মাদির দুল্লভ কৃষ্ণপ্রেম ; ছিলেন মহাদীন্তিক, 
হলেন তৃণীদপি সুনীচ। আর একজন পণ্ডিত ছিলেন কাশীর 
বৈদাতিক সন্যাসী প্রকাশানন্দ ; তিনি দশ হাজার সম্ন্যাসীর গুরু! 
তিনিও শরগৌরস্কুন্দরের কৃপায় দন্ত পরিত্যাগ ক'রে অকিঞ্টন 
হ'য়ে গেলেন। 
ভাগ ছিলেন বিষয়ী রাজা। শ্রীগৌরন্ুন্দরের কৃপায় 
তার চিত্ত এমন হ'য়ে গেল যে, তিনি সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ 
ক'রে শ্রীজগন্নাথের রথ যে পথ দিয়ে যায়, যাঁকে বড় দাড় বলে, 


শ্রীগৌড়ীর-প্রবন্ধাবলী নে 


নই পথ ঝাঁট দিয়ে পরিষার করতে লাগলেন।  শ্রীরূপপনাতন 
লেন বাঙলার নবাব হুসেন শাহর মন্ত্রী। তাঁদের নাম ছিল 
বির খাস ও সাকর মল্লিক। খাস শব্দের অর্থ_ Private. 
ননূপ নবাবের Private Secretary ছিলেন ব'লে তার এ 
নাম হ'য়েছিল। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু মহাধনী এবং 
্ান্ ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; শ্রীল পুগুরীক বিদ্যানিধি 
াক্ত তাপ্তিকের গৃছে আবির্ভূত হয়েছিলেন ; কিন্তু এদের সলকেই 
গ্রাগৌরসুন্দর স্বীয় পাদপদ্মে আকধণ করেছিলেন : 

“ন্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুবিষয়িণঃ শাসক প্রবাদং বুধা 

ধোগীন্দ্রা বিজকুর্মরুন্লিয়মজক্রেশং তগপস্তাপসাঃ। 

জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জুশ্চ বতয়শ্চৈতন্থাচন্দ্রে পরা- 

মাবিষকুব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীব্রসঃ ৷” 

( গ্ৰচৈতন্তচন্পামৃত ১০১১৩) 
বিষয়ী--যা’রা পুরুষাভিমানে জগদৃভোগে ব্যস্ত তারা পুত্র 

বিষয়ক কথ! অর্থাৎ গ্রাম্যকথা পরিত্যাগ করেছিল। বুধ অর্থাৎ 
পণ্ডিতগণ উপনিষদ ব্রন্মের পঠন-পাঠন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 
পরিত্যাগ ক’রেছিলেন। যোগীন্দ্র অর্থাৎ পতঞ্জলিকথিত যোগমার্গ 
অবলম্বন ক'রেছেন ধারা তী'রা মরুং অর্থাৎ প্রাণ, নিয়ম অর্থাৎ 
নায়াম বা সংঘম অর্থাৎ প্রাণায়ামজনিত ক্লেশ পরিত্যাগ করেছিলেন 
তাপস্গণ, যা'রা দৃশ্ঠবন্তর সঙ্গ ত্যাগ করার প্রয়াস ক'রেছিলেন, 
তা'রা সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিলেন। যতি অর্থাৎ জ্ঞানিসন্যাসগণ 
স্রানাভ্যাস পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। এক-কথায় যিনি যে-কাজে 
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ব্যস্ত ছিলেন, সবই ছেড়ে দিয়েছিলেন । কেন 1--পরা অর্থাৎ পরমা 
প্রেম-ভক্তিযোগের পথ আবিষ্কার ক'রেছেন যিনি, অচেতন বিশ্বকে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চেতনে উদ্দ্ধ করবার জন্য লোঁকলোচনের নিকট 
লীলা প্রকাশ ক'রেছেন যিনি, এমন যে শ্রীটৈতন্তচন্্র, তিনি প্রেম- 
ভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করলে বিভিন্ন স্তরের লোক অভভ্তিমার্গ 
ছেড়ে দিয়ে ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'লো। বামনদেবের নিকট বলির 
যে আত্মনিবেদন, সেই প্রকার আত্মনিবেদন নয়, তদপেক্ষা পুর্ণতম 
আত্মনিবেদনের ফলে “নৈবান্য আসীদ্রস” | শ্ত্রীসঙ্গাদি-কথা, শাস্ত্রের 
বাদপ্রতিবাদ, যোগীর যোগপ্রযত্ব, তপস্বী, সন্যাসী প্রভৃতি তপস্তা 
বাঁ জ্ঞানাভ্যাসে যে রস ছিল, ত' কোথায় ভেসে গেল! শ্রীগৌর- 
সুন্দরের আবিষ্কৃত, আচরিত ও প্রচারিত নিত্য প্রেমভক্তি-রস অন্য 
সমস্ত রসকে ডুবিয়ে দিল । 

আত্মনিবেদনের পর অরবণ। কীর্তন হ’লে শ্রবণ হয়, আত্ম- 
নিবেদন না করুলে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ’ শব্দের অর্থ শিষ্য হওয়া। 
(কেহ শ্রবণাঁভিনয় কর্লেই যে শিষ্য হ'লো তা" নয়; শ্রদ্ধা বা 
দৃঢ়বি্বাস থাক্‌লে তবেই শিষ্য হওয়া যায়। গশ্রীগ্রীগৌরকৃষ্ণ্র 
অবতারাবলীর নাম, রূপ. গুণ,পরিকর ও লীলার. কণস্পর্শের নাম : 
শ্রবণ। শরদ্ধালু হায় শ্রবণ করা দরকার। শ্রদ্ধা- শাস্্ার্থবিশ্বাস। 
শান্তর করশাময়। ্রীকৃষ্দৈপায়ন বেদব্যাস সমগ্র মানবজাতির 
বান্ধব। তী'র লেখনী-প্রকটিত শাস্ত্রমূহে সমগ্র মঙ্গল নিহিত 
র'য়েছে। বেদ অপৌরষেয়। ভগবান্‌ অচিন্তশক্তিবলে শবা- 
কারে_ শাস্ত্রবূপে প্রকটিত হন। “শ্রুতেস্ব শব্দমূলত্বাৎ ।” শ্রীভগবান্‌ 
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নাম, অরূপ, নিগুণ, নিল্লীল হয়েও আবার অনন্ত নাম, রূপ, গুণ, 
লীলা ও পরিকর-সমন্বিত-__এই প্রকার বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয় তী'তে 
রয়েছে। সেই অক্ষর-পুরুবকে শব্দাকারে প্রকট করেন বেদ। বেদ 
কোন নির্দিষ্ট কালের মধ্যে কোন মানুষের দ্বারা স্থষ্ট নন। কালের 
মধ্যে তা'র অবস্থান বা ধ্বংস নেই। পরতত্বের অভিজ্ঞান বার 
দ্বারা হয়, সেই বেদসমূহ বিস্তার ক'রেছেন বেদব্যাস। বেদব্যাস__ 
ভগবান, ভগবানের শক্ত্যাবিষ্ট; তা'তে করুণাশক্তির আবেশ 
হয়েছে । মাধ্বগণ শ্রীবেদব্যাসকে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুকোটির 
অন্তর্ভূক্ত, লক্ষমীমান্‌ অর্থাৎ ভোক্তা (গুরু নন) ব'লে থাকেন। 
দেই বেদব্যাসের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ কর্তে হাবে। শ্রীভগবানের 
নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরে শ্রদ্ধা থাক্‌লে কীর্তনকারী শ্রীগুরু- 
দেবের নিকট তাহা শ্রবণ কর্তে হা'বে। কীর্ভনকারী তা'র গুরুর 
নিকট এই সব কথা শ্রবণ করেছেন, গুরুদেব আবার তী'র গুরুদেবের 
নিকট শ্রবণ ক'রেছেন। একে বলে শ্রোত-পরম্পরা। অখণ্ড, 
৷ শাখত, সনাতন, নিরস্তকুহক সত্য এই শ্োতপরম্পরাকে আশ্রয় 
₹ কারে অবতীর্ণ হন। শ্রৌত-পরম্পরায় স্পর্ধা বা বাদপ্রতিবাদ নেই; 
কারণ ইহা বহিরঙ্গ। শক্তির - তর্কৈষণার বিলাস নয়। বেদ শব্দরপী 
ভগবান্। তিনি মানব-মেধার দ্বারা প্রতিবাদযোগ্য কোন শব্দ বা 
অঞ্চর নন। মানব-মেধার দ্বারা তিনি খণ্ডিত হন না, ইহা তাহার 
Monopoly, 

শ্রদ্ধার পথ গ্রহণ না কারে যখন সংশয়মূলে যুক্তিবিচার আনে, 
তন বেদ সেই যুক্তিবাদীকে বঞ্চনা করেন। যুক্তির সাহায্য বেদ 
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বুঝে নিতে গেলে বেদার্থ অপ্রকাশিত থাকেন। কেবলমাত্র আয়া 
পথেই সেই সতা আত্মপ্রকাশ করেন। 
শবণের ক্রমপন্থা আছে। যে পথে গেলে গ্রীতি পাওয়া যায়, 
উচিত পথ যেটা, সেটাই ক্রমপন্থা। প্রথমে নাম শ্রবণ করতে হাবে। 
নাম-অরবণে চিত্তশুদ্ধি হয়, তখন দ্রষ্ট দৃশ্য জ্ঞান বা উপলব্ধি হয়। 
স্বরূপে উদ্ধ দ্ধ হওয়া দরকার। স্বরূপকে জাগিয়ে তুলবার জন্য, 
অন্তর শুদ্ধির জন্য প্রথমে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ করতে হাবে, 
তারপর রূপ শ্রবণ করতে হ'বে। চিত্ত যত শুদ্ধ হ'বে, ততই রূপ, 
গুণ লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্ের কথা শ্রবণের যোগ্যতা লাভ হাবে। 
শরদ্ধাপৃত অন্তরে শ্রবণ করতে হ'বে।  শ্রীভগবানের হ্যায় তা'র 
ভক্তের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাও শ্রবণ করা দরকার। শ্রবণ 
জিনিষটি লাধন-ভক্তি, কর্ম্মজ্ঞান-যোগের ন্যায় অর্পণমাত্র নয়। 
পুরে অপিত অর্থাৎ আত্মনিবেদন হ'লে তা’রপর শ্রবণ হয়। অবণে 
শ্রীতগবানের সুখ হ'বে আমার নখ নয়_-এই বুদ্ধি থাকা দরকার । 
বজতার ভঙ্গী, গানের বঙ্কার যদি আমার ইন্দ্িয়তর্পণ করে, তৃপ্তি- 
বিধান করে, তা" হ'লে তাহাতে ভগবানের সুখ হ’লো| না, কাজেই 
শ্রবণও হইল না। 
শিবণং কীর্থনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্‌। 
অষ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ . 
ইতি পুংসাগিতা বিষে ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। 
ভগবত্যদ্া তন্মন্তেহধীতমুত্তমম্‌ ॥” 
(ভাঃ ৭৫২৩-২৪ ) 
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‘আদৌ অপিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত।” কৃষ্ণ সুখ পাচ্ছেন 
এই জ্ঞান থাকা দরকার ; আমার সুখ লক্ষ্য হ’লেই সেটি আবৃত, 
মায়াযুক্ত হ'য়ে গেল। প্রথমে শ্রাগৌরকৃষ্ণ ও তত্ভক্তের নাম-রূপ 
ইত্যাদি তা’দের সুখবাঞ্চামূলে শ্রবণ করলে তা’রপর কীর্তনের 
যোগ্যতা হ'বে। শ্রবণগুরুর নিকট শ্রবণ করতে হবে। শ্রবণগুরু দুই 
প্রকার সরাগ ও নীরাগ। সরাগ আসক্ত ও নীরাগ- অনাসক্ত। 
বীর্তনের অভিনয়কারী যদি বিবয়ে অন্ুরাগ-যুক্ত হন. তা” হ’লে 
ভার কথা চিততস্পর্শ করে না, বায়ুরাশিতে বিলীন হ'য়ে যায়। 
কারণ, তার যে প্রতিপাগ্ঠ বস্তু, তা'তে তা'র নিজেরই যে বিশ্বাস 
নেই। তিনি যা” বলেন, তা+কে নিজেই মেনে নিতে পারেন না বালে 
আচরণ করেন না; কাজেই তী’র কথা একটা সাময়িক উত্তেজনামাত্র 
মি করে, কিন্তু দাগ বসায় না। আচরণকারী__নীরাগ ; তার কথায় 
প্রাণ আছে। সেইকথা চিন্ময় আগুনের রেখার মত, পাথরের 
দাগের মত দাঁগবসা'তে পারে । সেই দাগ চিরদিন থাকে, জড়কালে 
তা' নষ্ট হয় না। পুরুবাভিমান শূন্য যিনি, তী'র হরিকথায় একটা 
মপ্তীবনী শক্তি আছে। জড়কে চেতনে উদ্ধ.দ্ধ করতে পারে ধার 
কথা, তীর কাছে শ্রবণ করতে হ'বে। নামের কীর্তনে অন্তুঃকরণ 
দ্ধ হবে, তখন মুক্তি লাভ হ’বে। 
আপনারা এরকম ধারণা কেউ করবেন না যে, মুক্ত ক্ত অবস্থাতেই 
কেবল ভগবানের রূপাদ্রির কথা আলোচনা করতে হয়, তৎপূর্বের 
করতে নেই। শ্রদ্ধা থাকলেই রূপ, গুণ, লীলাদি শ্রবণ করবার 
যোগ্যতা হয়। শ্রদ্ধা যত বাড়বে, ততই রূপ-গুণাদির কথা শুনতে 
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হবে-_ প্রাকৃত বুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে । শ্রবণ যত হবে, ততই শ্রদ্ধ 
বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে জড়ের অভিমানও কম্তে থাকবে । আবার ইতর 
রাগ, বড়রিপুর অত্যাচার, মনের বেগ বা চাঞ্চল্যও প্রাকৃত অস্মিত। 
পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে চলে যা'বে। আগে এগুলিকে দমন করে 
আগে মুক্ত হ'য়ে তা'রপর ভগবদ্রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ করতে হ'বে, 
একথা শ্রীপ্ুরুবর্গ বলেননি । অনর্থ থেকে পূর্ণভাবে নিনুর্তি হ'বার 
পর এসকল আলোচনা করতে হবে, তা” নয়। 

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষেগঃ 

র্ধান্ধিতোইনুশুণুয়াদথ বণয়েদ্যঃ। 

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভা কামং 

হাদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ 1৮ 

(ভাঃ ১০/৩৪।৩৯ ) 
শ্রদ্ধার সহিত, অপ্রাকৃত বুদ্ধির সহিত শ্রবণ হ’লে ক্রমশঃ কথায় 

বা হদ্রোগ দূর হ'বে। অকুটিল চিত্তে দত্ত ত্যাগ করে শ্রবণ 
করতে করতে রুচির উদয় হ'লে অনর্থের লেশমাত্রও আর থাকবে না। ! 


তেরি হরি! কি মোঃ করম্গতি মন্দ’ 


্রীপ্রীরূপান্ুগ সাধুবুন্দই সমস্ত পতিত, মায়াপাশবন্ধ, অতীব 
দড়াহঙ্কারপ্রমত্ত জীবগণের প্রতি অধিক করুণাময়। তাহারা এই 
প্রপঞ্চে কৃপা-পূরর্বক অবতীর্ণ হইয়া আমার ন্যায় পতিত, অবিগ্ঠা- 
মোহগ্ৰস্ত মানবগণকে দিব্যঙ্ঞান প্রদান করিবার জন্য সর্বক্ষণ আত্ম- 
ধর্মের কথা, শ্রীনস্তাগবতকথা৷ কীর্তন করেন। স্বুবুদ্ধিমানজনগণের 
চিন্তৰৃত্তি, আচরণ কীর্তনমুখে প্রকাশিত করিয়া আমার ছুশ্রবৃত্তি ও 
দুরাচারত্বের গতিকে পরিবর্তিত করিতে চাহেন__আমার আত্মধর্মকে, 
মরলতাকে পূর্ণ বিকশিত দেখিতে চাহেন ; কিন্তু আমি সববক্ষণ 
কপটতা ও বিরূপাবস্থাগত দন্ত ছারা স্বরূপগত ধর্ম্মকে সমারৃত 
রাখিয়া তাহাদের সন্তোষ-বিধানের পরিবর্তে তাহাদের মর্মপীড়ার 
কারণ হই। তাহারা অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া সংসারদাবাণল 
| হইতে ছুস্তর, নির্ছল গৃহমহাকুপ হইতে কেশাকর্ধণ-ূর্বক স্বীয় 
মকীর্তন-কুঞ্জ জীচৈতন্যমঠে স্থান দিয়া আমাকে আত্মসাৎ করিতে 
ম্ব্তোভাবে চেষ্টা! করেন, কিন্তু আমি নিসর্গগত অভ্যাসবশত মায়ার 
নংসারে বিচরণ করিতে-_মায়া-কবলিত থাকিতেই ভালবাসি । 

‘ভুবনমঙ্গলাবতার সাধুগণ বলেন, “অসৎসঙ্গ ছাড় -সংসঙ্গ 
কর। অনুক্ষণ সংসঙ্গে থাকিলে আর অসংসঙ্গ হইবে না। জড়েভ্দরিয় 
বাহ্‌ বিবয়ের সহিত যে সঙ্গ হয়, তাহাই অসংস্গ, তাহা পুরুছখপূর্ণ। 
'ম্মাদিদং জগদশেষমসংস্বরপং ন্বপ্রীভমস্তধীষণং পুরুহ্ঃখহুঃবম্‌ 


২৪৬ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


জিনম-মরণ-জরা, যে সংসারে আছে ভরা, তাতে কিবা আছে বল 
সার?” 'কীদিয়া কীদিয়। জানাইব ছঃখগ্রাম। সংসার-অনল হৈতে 
মাগিব বিশ্রাম ॥:  “আহারশুদ্ধো সত্বশুদ্ধি সত্বশুদ্ধৌ ঞ্রবা স্মৃতি, 
স্মৃতিলন্দে সবগ্রন্থানাং বিপ্রামোক্ষঃ।” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের 
যে সন্নিকর্ষ তাহার নাম ‘আহার’। এই আহার, আহরণ বা সঙ্গ 
যদি নিত্য-সুখবোধতনুর সহিত, সংএর সহিত হয়, তাহা হইলে 
সববশুদ্ধি হয়, সুতরাং শুদ্ধসত্বে স্বাভাবিকভাবে স্বতঃপ্রকাশশীল 
আধোক্ষজ বাস্ুদেবের আবির্ভাব হয়; জীবাত্বা যখন সেই বিশুদ্ধ- 
সন্ধে আবিভূতি সৰ্বেশবরেশ্বর গ্রীনাম-প্রভুর দর্শন পান, তখন তীহার 
আর অসংসঙ্গে আসক্তি থাকে না, বহিবিবয়ে ইন্দ্রিয় চালনা করিবার 
প্রবৃত্তি পরিবতিত হইয়া তাহা তখন ভগবান পঞ্চতত্বাত্মক প্রীনাম- 
প্রভুতে অপ্রতিহতভাবে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া শরণাপত্তি শোভা. 
মণ্ডিত হর ।” 

মহাজনগণ তাহাদের চিত্ববৃত্তি বাণীদ্বারে সকলের নিকট উনুক্ত 
করিয়া তাঁহাদের নিশ্যসঙ্গ-সুযোগ প্রদান করেন। এক উদ্দেশ্যপর 
ও সমচিততরৃত্তিবিশিষ্ট না হইলে তাহারা কাহাকেও প্রকৃতপক্ষে সঙ্গ 
দেন না। অসংসঙ্গে আসক্ত থাকিয়া বহুকাল-যাঁবং সাধুগণের নিকট 
হরিকথা শ্রবণ বা সেবাতিনয় করিতে থাকিলেও চরমে যে তাহার! 
আমাদিগকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে বর্জন করেন, তাহা তাহাদের বাণীতেই 
জানা খায়। তাহারা বলেন, 

“বরং হুতবহজালা-পঞ্জরাস্ত্ধ্যস্থিতিঃ | 
ন শৌরিচিন্তাবিষুখজনসংবাসবৈশসম্‌ ॥” 


শ্রীগৌড়ীর-প্রবন্ধাবলী ২৪৭ 


অর্থাৎ গ্রজলিত-অনল-হ্ালা অথবা! বন্ত্রাপ্রদ কারাবাস বরং 
নল, তথাপি যে সমস্ত ব্যক্তি বিষ্ঠাবধূজীবন শ্রাহরিনাম-শ্রবণ-কীর্তন- 
ধণবিমুখ, তাহাদের স্গ-ছুব্বিপাককে ক্ষণমাত্র বরণ করিতে ইচ্ছুক 
হি। তাহারা আমাদের চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া আমাদের প্রতি 
থাযোগ্য ব্যবহার করেন ।  বিরূপগ্রস্ত, বিজ্ঞ পরীক্ষকাভিমানী 
নাক্তিগণ যেভাবে বাঁহ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কৌলিন্যাদি গুণের বহু- 
মনন করেন, গ্রীরপানুগ সাধুবৃন্দের দর্শন বা পরীক্ষা তাহা হইতে 
নূর্ণ বিলক্ষণ ; তাহারা জীবের হংস, নিত্যানিত্যবিবেক, সদসদ, 
বিবেক, আনন্দময়-নিরানন্রময়-বিচারনৈপুণ্য, বাস্তব-বস্তুজ্ঞন আছে 
কিনা, জীব শুশ্রযু কি না, নিকপট, সরল কি না, ভগবংসেবালৌলা 
মত্য-সত্যই তাহার আছে কি না, তাহা সর্বক্ষণ লক্ষ্য করেন। যদি 
দেখেন, স্বন্ততার অপব্যবহার করতঃ কোন জীব সংসারদাবানলকে 
শীতল বিশ্রামস্থল বোধ করিতেছে, দেহাত্রাভিমানোথ দস্ত-দৈত্যকে 
মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছে, অহঞ্কারে বিমূঢ় হইয়া কন্তাভিমানে 
ভড়ন্দরিয়দ্বার সংসারভোগ বা ত্যাগস্পুহারূপ পিশাচীকে সংগ্ষণ 
ইয়ে স্থান দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, সাধু শাস্ত্র-পরিকীত্তিত আত্ম- 
মঈ্গলময়ী বাণী শ্রবণের প্রতি অরুচি অথবা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে 
তবে তাহাকে নিরন্তকুহক বাস্তব সত্যের কথা বলেন নাঃ স্ব" 
প্রতিষ্ঠা বা লৌকিক সাদর-সম্ভাষণীদি প্রদান-পূর্বক তাহাকে বঞ্চনা 
করিয়া থাকেন । 

সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে 
বাণী ও তাহাদের আচরণের শ্রবণ ও 


অর্থাৎ তাহাদের শ্রীমুখবিগলিত 
অনুসরণের ফলে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, 


২৪৮ জ্রীগোড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


রতি ও ভক্তি স্বাভাবিকভাবে জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হয়,_ই 
শ্রীমস্ভাগবতে পরিগীত হইয়াছে । যদি বনুকাল-যাবৎ সেই শুদ্ধভক্ত- 
গনের শ্রীমুখবিগলিত বাণী শ্রবণ করিয়া ও তাহাদের আচরণ দর্শন 
করিয়াও আমি তব্ভ্ঞানহীন কদাচারসম্পন্নই থাকি, তাহা 
হইলে আমার সেইরূপ শ্রবণ ও দর্শনাভিনয়রূপ কপটতা কি শুদ্ধভক্ত- 
গণের নিকট অবিদিত থাকে? পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির কলে প্রথমে 
শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ হয়; সাধুস্গে শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা সর্বপ্রকার 
অনর্থ দূরীভূত হইলে বিষ্ণুবেষ্ণবের সত্যস্বরূপোপলন্ধি হয়। এই 
প্রকারে স্ব-্বরূপ এবং ভগবান ও ভগবদ্তক্তের স্বরূপের অভিজ্ঞান 
লাভ হইলে তখন স্বাভাবিকভাবে সেবকের সেব্যের সঙ্গ সুলভ হইয়া 
পড়ে। তখন শ্রৌতবাণী-শক্তিপুষ্ অণুচৈতন্য-জীবকেও দৈবী মায়া 
ভগবৎপাদপন্স হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে অসমর্থ। হয়। নিজ স্বরূপের 
কথা, শ্রীনামচিন্তামণিরূপে শ্রীপীগুরুগৌরাঙ্গের সর্বাপেক্ষা অধিক 
করণাময় বাচক স্বরূপ-প্রকাশের কথা ও তাহাদের অপার দয়ার 


কথা শ্রৎণ করিতে করিতে জীবের জ্রীতরীগুরগৌরাঙ্গ-পাঁদপদ্রাশ্রয়ে 


সহাজনগণ বলেন, ্সতরহীন শৃদ্রগণের ভগবদ্ধিস্মৃতিজনিত 


শোক-মোহ-ভয়ক্রেশ অনিবাৰ্য্য ; তজ্জন্ত সব্বাগ্রে কর্ণবেধ সংস্কার ও 


্ধাুত্র বা উপবীত প্রদান-পৃরর্বক বেদাধ্যয়ন্‌ বা পরবিদ্ঠার অনুশীলনে 


সকলকে ব্ৰহ্মন্্ অর্থাৎ শোক-মোহ-ভয়-ক্রেশ-নিম্মুক্ত ব্ৰাহ্মণ করিতে 
হইবে । জীবের প্রতি এরূপ দয়া প্রদর্শন করিতে হইলে ত্রহ্মা্ডের 


সর্বত্র পাতৃতসংহিতা শ্রীমন্ভাগবতের কথা কীর্তিত হওয়া একান্ত 


॥ 


A 


| 
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ঘাবশ্যক। জীব-হ্ৃদয়ে শোক-মোহ-ভয়াপহা ভগবদভক্তির উদয় 
'- সেবোনুখ ইন্দ্রিয়ে একমাত্রশ্রৌতবাদীর অনুক্ষণ শ্রবণ-প্রভাবে । 
হা আমরা গ্রীমগ্ভাগবত-বাণী হইতে জানিতে পারি 

“লোকস্তাজানতো৷ বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত সংহিতাম্‌। 

যস্তাং বৈ আয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুবে | 

ভক্তিরুৎপগ্তে পুংসাং শোক-মোহ ভয়াপহা ॥” 

অর্থাৎ তত্বজ্ঞানহীন অবিদ্যাগ্রস্ত মানবকে দিব্যজ্ঞান প্রদান 

করিবার জন্য বিদ্বান্‌ শ্রীব্যাসদেব সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রণয়ন 
করেন। সেই শ্রীমন্তাগবত-কথা অনুদিন শ্রবণ করিতে করিতে অধোক্ষজ- 
দানুভব হইলে ্বরূপ-জ্ঞানময়ী বৃত্তির উদয়ে সত্যবস্তুতে অভিনিবেশ 
ও অনদবন্তুতে বিরক্তি যুগপৎ উপস্থিত হয়। তখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
প্রাকৃত সেবক নিজকে শ্রীশ্রীরূপান্থগ সাধুবুন্দের পদরেণু জ্ঞানে 
টাহাদের শ্ীপাদপন্মে আত্মসমর্পণ করেন। তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের কীতিত_ 


“আত্ম নিবেদন, তুয়া পদে করি, 
হইনু পরম সুখী। 
দুঃখ দূরে গেল, চিন্ত না রহিল, 
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥ 
অশোক-অভয়, অমৃত-আধার, 
তোমার চরণদ্বয়। 
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া, 


ছাড়িন্ব ভবের য় ॥ 
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এই বাণীর তাংপর্য্য তাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয়। শরণাগত 
সেবকগণই ‘আমি তে| তোমার’ তুমি তো আমার, কি কাজ অপর 
ধনে*_ এই প্রকার সম্ন্ধজ্ঞান "দা স্বর্ণা সযুজা, ‘যদা পন্য; রুক্স- 
বরণন্‌ প্রভৃতি ত্রহ্সূত্রের সার বলিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারেন। 

যদি কোন ব্যক্তির সদ্গুরুপদাশ্রয়ে দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে তাহার সংসারবাসনারূপ পাপক্ষয়ও অবশ্য হইয়াছে ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, - 'দিব্যং জ্ঞানং তো দণ্ভাৎ কু্যাং 
পাপস্ত সংক্ষযমূ । তম্মাদ্‌' দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেণিকৈস্তত্- 
কোবিদৈঃ - ইহাই মহাজনবাক্য। যদি দীক্ষাগ্রহাভিনয়ের পরও 
ছুনিবার সংসারবাসনা পূর্ণভাবে বা আরও. অধিকতরতম ভাবে বন্ধিত 
হইতে থাকে, তাহা হইলে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, 
আচারের সহিত - সদ্গুরুর সহিত সেই ব্যক্তি কপট ব্যবহার করিয়াছে 
এবং আচার্য/ও সেইজন্য তাহার স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া 
তাহাকে বঞ্চন। করিয়াছেন বা তাহার প্রীপাদপন্ধ হইতে তাহাকে 
বছ দূরে রাখিয়াছেন। দিব্যজ্ঞানল্ধ ব্যক্তি স্থুদীন ও অনীক্ষিত 
ব্যক্তি অতাস্ত দাস্তিক। অপ্রাকৃত সেবক অতীব সহিষ্ণু ; কিন্ত 
দেহাত্মাভিমানী অসহিষ্ণু, ক্রোধী। শরীত্রীমদ্আচারযা-পাদপদ্রধুলি 
অভিমানকারী শ্রীগ্ুরুসেবক সর্বত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভব দর্শন 
করেন বলিয়া ভিনিই প্রকৃত অমানী ও মান্দ, কিন্তু পুরুবাভিমানী 
জীব বাহা উপাধি দর্শনে কেবল লঘু দর্শন করে বলিয়া দাম্ভিক 

পরাণ ও অপরাধী হইয়া পড়ে। . 
মতৰ সাধুসঙ্জে আম্ল-লাভের একমাত্র উপায়--সেবোন্ুখ- 
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চিত্তে সতত শ্রোতবাণী শ্রবণাভিনিবেশ । আর, তন্বজ্ঞানহীন হইয়া 
দ্বদা অসৎসঙ্গ করতঃ চরমে মৎসর-দান্তিক হইয়া নিত্যমঙ্গলের 
পধ হইতে চিরভ্রষ্ট হওয়ার হেতুস্বরূপ শুদ্ধ ভক্তকীর্ভন বাণীতে 
অবজ্ঞা । বিশেষভাবে পধ্যালোচন৷ করিলে এই উভয় প্রকার চিত্ত- 
বৃত্তিই বস্তুতঃ মঙ্গলামঙ্গলের কারণরূপে পরিলক্ষিত হয়। 
মহাজনগণের-_শুদ্ধবৈষ্বগণের চিত্তবৃত্তি ও আমার চিত্তবৃত্তি 
লক্ষা করিলে অতি স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আজও আমার 
এত্রগুরুপাদপদ্মাশ্রয়লাভ' দীক্ষালাভ, সর্বক্ষণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিবার সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। দুরন্ত সংসারবাসনা আমার 
য় সুপ্রাতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । প্রীস্রীনিত্যানন্দাভিন্ন প্রীপ্্ীগুরু- 
পাদপদ্ের একবিন্দু কৃপা হইলে সংসারবাসনা তুচ্ছ হয়, শ্রীবৃন্দাবন- 
বার-বাসনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং প্রীন্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ-পাদপন্স- 
সেবা লাভের জন্য আকুতি হয়, ইহাই সত্যবাণী। কিন্তু হায়! 
হায়! তৎপরিবর্তে ভুক্তি-মুক্তি পিশাচী আমার হৃদয়ে সর্বক্ষণ 
আনন্দে নিবিল্নে বিলাস করিতেছে, উহাদিগকে হৃদয় হইতে বিতাড়িত 
করিয়| সেখানে গ্রীভক্তিদেবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্গ্রীব। 
শীরপান্গগ সাধুবৃন্দের নিকট কীদিয়া কীদিয়া নিজ ছুরবস্থার কথা 
গনাইবার প্রয়োজনীয়তা পর্য্যন্ত আমার বিচার্য্য-বিষয় হয় না। 
'ঈসার-আ্রোতে, অবিষ্ভামোহের ঘোরে আধুইকাল অতিবাহিত হইয়া 
খইতেছে__-অযাচিতভাবে শুদ্ধভক্তগণ তাহাদের চিন্তবৃত্তি কিরূপ 
টম়ী, লালসাময়ী, বিরহজালাময়ী স্ৃতরাং চমতকারিতাময়ী, তাহা 
ঃ পুনঃ কীর্তন করিয়া জানাইলেও আমি আত্মধর্থে প্রতিষ্ঠিত না 
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থাকিয়! নিজন্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিত্যবান্ধবগণের-_্রীরপান্তুগ সাধু 
সজ্জনগণের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইতেছি। তাহারা অহৈতুকী কৃপ৷- 
পূর্বক তাহাদের দুর্লভ সঙ্গ দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সুযোগ প্রদান 
করিয়াছেন, কিন্তু আমার ভাগ্য এতই মন্দ যে, তাহাদের সঙ্গলাভে 
আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ জন্মিল না। তাই আমার ছুরবস্থার কথ। 
স্মরণ করাইবার জন্য শ্রীত্রীল ঠাকুর নরোত্তম কীর্তন করিয়াছেন, 


“হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ। 
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-পদ, না ভজিন্কু তিল-আধ, 
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ |৮ 


সঙ্কল্প ও বজ্জন 


জীরপ গোস্বামী প্রভু শরণাগতির লক্ষণ বলিতে বাইয়া প্রথমেই 
আন্ুকৃলস্ত সঙ্গ? বলিয়াছেন, পরে প্রতিকূলতার বিশেষরূপে 
বৰ্জ্জন উপদেশ করিয়াছেন। অনুকূল অনুশীলনের সঙ্কল্প থাকিলে 
প্রতিকূল বর্জন আপনা হইতেই আসিবে । যত অনুকুল অনুশীলনের 
সক উত্তারোত্তর বাড়িতে থাকিবে ততই প্রতিকুলবর্জনের স্পা! 
দৃট হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকিবে। অনেকে বলিতে পারেন থে, 
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দায়িক আবরণ আমাদের উপর পড়িয়াছে, উহাকে সরাইবার জন্যই 
ও যত্ব করিতে হইবে ; যে undesirable elements ব| অবাস্তব 
বন্ত আমাদের উপর আসিয়া গিয়াছে, উহা হইতে মুক্তিই অনর্থ- 
নিবৃত্তি; সুতরাং সেই অনর্থের আবরণ সরাইবার চেষ্টাই সাধন- 
তক্তিতে থাকিবে । যেমন একটি ক্ষেত্র বন্যগাছ বা আগাছাতে 
ভর্তি হইয়া আছে ; সেখানে শস্তোংপাদন করিতে হইলে প্রথমেই 
আাগাছাগুলির উচ্ছেদ করা দরকার। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ 
আগে সারাইয়া লইতে হইবে, আগে 70889 করাইয়া ( বিবেচক 
উধ প্রয়োগ করিয়া ) লইতে হইবে, প্রীহা বা ক্রিমি থাকিলে 
আগে তাহাদের দূর করিতে হইবে ; নতুবা শ্রীহা-ক্রিমিতে সমস্ত 
পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া ফেলিবে, দেহের পুষ্টি হইবে না। আমাদের 
অনৰ্থ যুক্তাবন্থার লাভ-পুজা-প্রতিষাশা, নিবিদ্ধাচার, হৃদ্দৌববল্য, 
প্রভৃতি আছে ; যদি উহাদের আগে না সরাই তাহা হইলে শ্রবণ- 
কীর্তনাদির দ্বারা আত্মার পুষ্টি হইবে না। অতএব প্রত্যাহার 
| অর্থাৎ বৈরাগ্য ও ব্রহ্গচধ্যের প্রতি সাধনকালে সুতীব্র দৃষ্টি রাখা 
ঈরকার। এখানে ভাঁবিবার বিষয় এই যে, ভক্তি আগন্তক কোন 
বৃত্তি কিনা? ভক্তি জীবের আত্মগত বৃত্তি সেই বৃত্তিকে জাগ্রত 
করিতে হইলে ভক্তিই আশ্রয় করিতে হয়। গুরুকৃষ্ণের সেবা 
গাইতে হইলে গুরুকৃষ্ণের সেবাই করিতে হইবে। আজ রোগ 
শারাইবার জন্য যেটিকে স্বীকার করিলাম, কাল রোগ সারিয়া 
গলে তাহাকে বাদ দিব, ভক্তিসাধনে এরূপ কোন কথা নাই_ 
বই আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি। সদ্বৈগ্রাজ শ্রারপ- 
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গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন__ 

“স্যাৎ কষ্ণনাম-চরিতাদিসিতাপা বিদ্যা- 

পিত্তোপতগ্তরসনস্ত ন রোচিকা নু) 

কিন্তাদরাদনদিনং খলু সৈব জুঙ্টা 

স্বাৰী ক্রাদ্‌ ভবতি তদ্গদমূলহন্্ী।” 

কষ্চনাম এমনই একটি ওবধ, যাহা রোগ নষ্ট করে এবং রোগ- 
নাশের পর তাহাই অত্যন্ত স্বাদু রুচিকর খাদ্য হইয়া পড়ে। রোগ 
দুর হইলে ওবধের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হইয়া যায় না বরং সুস্থ অবস্থায়ই 
তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। রোগের সময় তাহা ভাল না 
লাগিলেও উহাই গুষধের কাধ্য করে এবং উবধই রুচি আনে। 
পীহ| বা ক্রিমিতে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিয়া তাহারাই বলশালী হইবে 
মনে করিয়া কেবল প্রতিষেধক গুষধই যদি. দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে রোগী কি বাঁচিবে? প্রীহা-ক্রিমির সহিত ' রোগীও বিনাশ- 
গ্রাপ্তই হইবে। 
েত্রের আগাছা পরিষ্কার অথবা রোগীকে 1901০ করান 

এই কাৰ্য্যটিও ভ্রীবলদেবাভিন প্র গুরুপাদপন্লের লীলায় দেখিতে পাই। 
শীগুরুপাদপন্রের লীলায় পাষগুদলন ও প্রেমপ্রচারণ দুইটি কার্য 
দেখা যায়। তাহার এই পাষগুদলন-কার্ধ ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ছুই 
ভাবেই প্রকাশিত হয়। “সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ" 
এই ভাগবতী বাণীতে জানা যায় যে, সাধুগণ প্রত্যেক বদ্ধ জীবহ্ৃদয়ে 
‘খে সকল পাষগুত| আছে তাহা নষ্ট করিয়া থাকেন। এ বাণী 
সাধকের জীবাতু অর্থাৎ প্রাণ-শক্তির জার করে। 
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“সতাং প্রসঙ্গান্মম বীধ্যসংবিদো 
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়না: কথাঃ” । 





এই বলদেবের বল ব্যতীত সাধকজীবন-যাপন সম্ভব নয়। শ্রুতি 
বলেন-“নায়মাত্ম। বলহীনেন লভ্যঃ”, তাহা দেহের বা মনের বল 
নহে, ক্ষুদ্র জীবের কোন বল নহে, বলদেবের বাণীর বল। যে বধ 
দিয়া 0818০ করান, তাহাই বল দেয়, তাহাই পথ্য, আবার সুস্থ 
অবস্থায় তাহাই খাগ্ঠ। আমাদের হদয়ক্ষেত্র যে তিনি কর্ষন করেন; 
তাহার দ্বারা তিনি যে কেবল জড়াপক্তি দূর করেন তাহা নয়; 
তিনি তাহার সঙ্গই দান করেন-_তীহার প্রতি আকৃষ্ট করেন। এই 
নটি তাংকালিক বা উপার়-মাত্র নহে। আগাছ। পরিষ্কার হইতে 
“না পাকার অবস্থায়ও যেমন ক্ষেত্র কৃষকের সঙ্গ পায়, এখানেও 
প্রথমেই যে শ্রীগুরুদেব আমাদের মনোব্যাসঙ্গ ছেদন করেন, তখন 
তে শুদ্ধ স্বরূপে সেবাপ্রান্তি পর্যান্ত নিত্যকাল তাহার সঙ্গপ্রাপ্তি হয়। 
খই সঙ্গটি বা সাধুসঙ্গ তদ্বস্তু বাস্তব বস্তু e9৮৫ বা ঝণাত্মক 
'গই। কাজেই 7015৩ করান বা হল কর্ষণ কেবল অতন্নিরসন নহে, 
প্িপ্রচারণও উহার মধ্যে আছে। গুরুপাদপন্ন বে ইতরানুরক্তি 
হড়িতে বা জড়বিলাস হইতে দুরে থাকিতে বলেন, ইতরবিষয় বা জড়- 

বিলাসের হেয়তা বর্ণন করেন, তাহাতে একটা আপাত দুঃখবোধ হয় 
₹ংপিগট| যেন ফাটিয়া যাইতে চায় মনে হয়। উহাই তার 
ণার্ধ্য বা 01:5৪ করান। এখানেও তাহার উদ্দেশ্য পরানু- 
রা অনুকূল কৃষ্ণনুশীলনে প্রতিষ্ঠিত করা। কেবল আগাছা 
শস্য হয় না বা 70:০ করাইলেই মূলরোগ সারে না, দেহ 
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সুস্থ হয় না। স্ত্রীগুরুপাদপন্রের কৃপা পাওয়া মানেই ভক্তিসভার 
বীজ পাওয়া স্বাস্থাকর বধ ও পথা পাওয়া। শ্রীগুরুপাদ-পদ্নের 
নিকট দীক্ষা! বা শ্রীহরিনামোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও কেবল প্রতিকুল- 
বজ্জনেরই দরকার এরূপ বোধ করিলে চলিবে না। অন্বয় অনুশীলনের 
জন্যই প্রতিকূল বজ্জনের কথা বলা হইয়াছে, লক্ষ্য শুধু প্রতিকূল 
বর্জনের প্রতি নহে। অসংসঙ্গ ত্যাগই কেবল যদি উদ্দেশ্য হয়, 
তবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ কোনদিনই হইবে না।  অসৎসঙ্গ-ত্যাগ জীবের 
বাস্তব ধৰ্ম্ম বা বৃত্তি নহে; কাজেই যদি সাধুসঙ্গ তাহার কারণ বা 
উদ্দেশ্য না হয় তাহা হইলে অসংসঙ্গ ত্যাগ কেবল লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠার 
আবাহন করিবে অর্থাৎ বেশী করিয়া অসৎসঙ্গ হইবে । শ্রীমন্তাগবত 
বলিয়াছেন__“ততো| ছুঃসঙঈ্গমুৎংস্থজ্য সৎসঙ্গ সজ্জেত বুদ্ধিমান” | এখানে 
সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা জানাইবার জন্য বলিতেছেন__'অতএব 
হস ছাড়'। “সংস্থ সঙ্জেত” সাধুসঙ্গ করিতে হইবে । দুঃসঙ্গ 
ছাড়িতে না পারিলে সাধুসঙ্গ হয় না। যতক্ষণ অসংসঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে 
মনে প্রাণে পরিহার না করিতে পারিতেছি, যতক্ষণ “বরং হুত- 
বইআলা পর্জরান্তবাবস্থিতিঃ | ন শৌরিচিন্তাবিমুখ জনসংবাস-বৈশ- 
সম্‌ ॥” বলিতে পারিতেছি না অর্থাৎ অসংসঙ্গ বা মায়ার সঙ্গ, 
ইতরবিষয়ে আন্ুরক্তি তপ্ত-লৌহশলাকার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে 


যন্ত্রণা উপস্থিত না করিতেছে, ততক্ষণ সাধুসঙ্গের অভিনয় মাত্র 
করিতেছি ইহা ধ্রুব সত্য । 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তত্বসত্রের ৩৪ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যায় 
করিয়াছেন _“উপায়-ভক্তির দুইটি অঙ্গ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ 
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পরামুশীলন ও প্রত্যাহার । বদ্ধজীবের পক্ষে উপায়-ভক্তিই অব- 
লধ্বণীয়। চিদানন্দ জীবের পক্ষে পরান্থশীলনই আনন্দরূপা প্রবৃত্তির 
মস্কার এবং প্রত্যাহারই চেতনরূপ স্বরূপের পঙ্ধোদ্ধার বলিতে হইবে । 
বৈকুণাবস্থ। হইতে প্রাকৃতাবস্থায় পতনই তাহার বদ্ধতা ; অতএব 

ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠাবস্থায় পুনরাগমন-চেষ্টার নামই ‘প্রত্যাহার’ ।” উপায় 
ভক্তিই__সাধন-ভক্তি। বৈরাগ্য বা ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের 
প্রত্যাহারের প্রতি যত্নের আবশ্যকতা সাধকবস্থায় আছে। ভোগা- 
বন্তর সঙ্গ, জড়বিলাসে আসক্তি, সব্বোপরি গুরুবৈষ্ণবে উদাসীনতা, 
গুরুগোষ্ঠা বা মিশনের সহিত 10017010760 হইবার ইচ্ছা না থাকাই 
আমাদের দুঃসঙ্গ | এই ছুঃসঙ্গের পরিবর্জনের যত্ব না থাকিলে 
গোষ্ঠীর সহিত identified যাহারা হইতে চান না বা তাহার 
গ্রতিকুলে চলেন তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া “বরং হুতবহজালা ৷” 
এরূপ অনুভূতি জাগিবে না । গুরুপাদপন্সে বা গুরুগোষ্ঠীতে আসক্তি 
যতক্ষণ নাই, ততক্ষণ সাধুসঙ্গ হইতে কোটি কোটি যোজন দুরে 
| আছি। নিজের অসৎসঙ্গাসক্তি কোথায় কতখানি প্রচ্ছন্ন বা! প্রকা- 
শিতভাবে আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাহা দূর 
হইতেছে কি না সে বিষয়ে একটা য্্াগ্রহও আমাদের থাকা দরকার । 
এখানে ইতর বিষয়ে রাগ ও জড়বিলাস অথবা দেহের বা দেহসন্বন্ধীয় 
আয্রীয়ন্বজনের সহিত স্থূল বা মানসিক আদান প্রদানেই মন তৃপ্ত, 
ধানে কৃষ্ণ-কাষ্ণে'র সেবার জন্য মন একটু ব্যাকুল হয় না, সেখানে 
াইশীলন একেবারেই হইতেছে না, জানিতে হইবে। সাধুমঙ্ 
রা মানেই__তাহার বাণী শ্রবণ করা; কারণ, সং বা সাধুর প্রসঙ্গে 
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বীর্ঘ্যবতী হরিকথারই আলোচনা হয়। সেই হরিকথ। শ্রবণ করিতে 
হইলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি থাক! দরকার | প্রণিপাত 
দূরের কথা, যেখানে অসংসঙ্গে জালা বোধ নাই, সেখানে বৈষ্ণৱে 
আদর-মাত্রও নাই। মুখে সাধুসঙ্গের পিপাসা জানাইলে কি হইনে 
তাহার মূলা কাণাকড়িও নহে । 

অসাধুসঙ্গে বা ইতরানুশীলনে বীতস্পৃহ হইবার জন্য পৃথগ ভাবে 
চেষ্টা করিতে বা তাহাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে হইবে না। “নেতি 
নেতি' বিচার দ্বারা শুদ্ধ বৈরাগী হওয়া বা উর্দপন্থী হওয়াটাই আম 
দের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। নিজের ইতর বিষয়ে আসক্তি বা 
ভোগেচ্ছা দেখিলে এগুলি যে আমার গুরুবৈষ্ণব-সেবায় ইচ্ছাহীনতার 
বা সাধসঙ্গে আকৃষ্ট না হইবার লক্ষণ, ইহা জানিয়| তীব্রভাবে ক্রন্দন 
করিতে হইবে, শত ধিক্কার নিজেকে দিতে হইবে. সাধুর পাদপনন 
মারও দৃটভাবে আশ্রয় করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে 
সেখানে এত গ্লানি উপস্থিত হইবে এবং তাহার জনা সাধুসক্ষের 
জনয এতটা ব্যগ্ৰ হইব যে, আর কখনই এরূপ শোচনীয় অবস্থা 
5 পাইব না। সাধুর সহিত ক্রমশঃ যতটা adjusted 
ইইতে থাকিব, অসৎসঙ্গ ততটাই সরিয়া যাইতে থাকিবে বাহিরে 
বৈরাগ্য ও জক্চধ্য দেখান যাইতে পারে কিন্তু অন্তরের বিষয়ান্ণুরাগ 
বা ব্যতিরেক চিন্তার দরুণ অসংসঙ্গের হাত হইতে আমরা ছুটি পাইব 
না! যদি আমাদের ল্ষাটা সাধুসঙ্গের প্রতি থাকে তাহা হইলে 
এই আস্তর ভৌগস্প হাকে আগে সরাইবার জন্য তাহাদের কৃপাপ্রার্থী 
হইব। সেবা-প্রবৃত্তি জাগিলেই বৈরাগ্য বা ব্ৰহ্মচৰ্য্য ষ্ঠ হইতে পারে। 





জগোৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ২৫৯ 


“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবন্ধডম্‌। তত্তাহং নিগ্রহং 
গন্য বায়োরিব সুহুক্ষরম্” | সেই মনকে জর করিবার পন্থা ভগবান্‌ 
নিজেই দেখাইয়াছেন_-“মামেব যে প্রপন্থস্তে মায়ামেতাং তরন্তি 
তে’; তাহার শরণ লইতে হইবে তাহা হইলে মায়া আপনিই 
গরাজিত হইবে । শ্রুতি ইন্দ্রিযগুলিকে দুষ্ট অশ্বের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন এবং ইন্দরিয়গুলি বশীভূত না৷ হইলে প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে 
না, তাহাও বলিয়াছেন । 


6০5 


যস্তবিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ | 

ন স তৎপদমাপ্পোতি সংসারাঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ 

যস্তু বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি সমনন্বঃ সদা শুচিঃ ৷ 

স তু তৎপদমাপ্নোতি যন্মাদুয়ো ন জায়তে ৷৷ 
বিজ্ঞানসারথিধতস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ। 

সোহধ্বনঃ পাঁরমাপ্নতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌ ॥৮ 

( কঠ, ৩য় বল্লী ৭৯) 


বিজ্ঞান বা কৃষ্ণ-কাৰ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞান-দ্বারাই ুষ্ট-অশ্বরপ ইন্দ্রিয় 
ইত হয়। সেই বিজ্ঞান কিরূপে লাভ হয়? ভগবান্‌ সেই 
বিদ্ঞানালোক দান করিতে যাইয়া বলিতেছেন “অস্ত তে মদনুগ্রহাং।” 
উহার অনুগ্রহ পাওয়াই কাম্য। ‘মৎ’ শব্দে গুরুরূপী কৃষ্ণের কথা 
‘দিয়াছেন। «আচার্য্যং মাং বিজানীয়াং”। ”তদ্বিজ্ঞানার্থং স 
উমেভাবিগচ্ছেং”। গুরুরেবের পাদপন্নে আকৃষ্ট হওয়াই আমাদের 
গ্য। সেইখানে যদি আঠা লাগিয়া যায় তবে এই দিকের আগ 
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আপনিই ছাড়িবে। সেইখানেই বলদেবের বল’ কাজেই ণ্মায়| 
আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল ৷” 

ভক্তি রাগরূপা ; বৈর গ্য বা ব্রহ্মচর্য্য অনাসক্তিই উদয় করায়। 
ভক্তি সেবাবৃত্তি ; সেবোম্মুখ প্রতি ইন্দডরিয়ের বৃত্তি ক্ষণে ক্ষণে নব নব 
ভাবে বন্ধিত হয়, উন্ধাবেগে তাহাদের প্রত্যগ-গতি দেখা যায়, আর 
বৈরাগ্য বা ভ্রহ্মচর্য্য ইন্ডিয়ের প্রত্যাহার, গতিহীনতা, পরাগগতি 
আনিয়া দেয়। ভক্তি এবং বৈরাগ্য বিপরীত ধন্ম। ভক্তি বা 
ভগবানের অধীনে জ্ঞান ও বৈরাগ্য আছে, তাহা ভক্তিবিরোধী নয় 
তাহা যুক্ত-বৈরাগ্য । ভগবানের বড়েশ্বর্যের মধ্যে 'গ্র'ই জঙ্গী, 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গপ্রভা মাত্র। শ্রী স্বরূপশক্তি বা সেবা। 
শ্রীর সহিত বিলাসেরই অন্তর্গতরূপে মায়ার প্রতি বৈরাগা অনুস্থাত 
আছে। ভগবানের মায়ার প্রতি বৈরাগ্য স্বরূপশক্তি-বিলানের 
পুষ্টিকারক, এইজন্যই তাহা অযুক্ত নহে । যাহার! বিলাস বাদ দিয়া 
বৈরাগ্য দেখিতে চান, তাহারা বৈরাগ্যের তেজে শ্রী বা বিগ্রহ দেখিতে 
পান না-_নিধ্বিশেষ ব্ৰহ্মই দেখেন। কিন্ত যেখানে স্বরূপের বিলাস- 
দর্শন নাই’ সেখানে বৈরাগ্যের অবস্থিতি নাই। স্বরূপের বিলাস 
আছে বলিয়াই তদঙ্গভূত মায়ার প্রতি বৈরাগ্য আছে। ্রীমন্ভাগবতে 
একাদশ স্কন্ধে যোগবিভূতিবর্ন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ 'বিশিতা” সিদ্ধির ব 
বৈরাগ্যের কথা বলিতে যাইয়া বলিতেছেন-__ ৃ্‌ 

“নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছবশব্দিতে। 
মনো মধ্যাদধদ্‌ যোগী ম্ধর্মাবশিতামিয়াং।৮ 
বৈরাগ্যসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে ষড়ৈশ্বৰ্য্যসম্পন্ন নারায়ণের 
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নাগা করিতে হইবে । এ পর্য্যন্ত অন্তৰ্য্যামী, পরমাত্মা, বিরাট পুরুষ 
টভ্াদির কথা বলিয়াছেন। তাহাদের বিলাস অপ্রকাশিত এবং 
তাহাদের ধারণার দ্বারা যে সিদ্ধি পাওয়া যায়, তাহা ভোগমূলক। 
দরূপশক্তির সহিত বিলাসবান বিগ্রহ নারায়ণের নিকটে ইতরশক্তির 
গমায়ার প্রতি বৈরাগ্য অবস্থিত; কিন্ত এই বৈরাগ্য বদি বিলাসের 
দেবা উদ্দেশ না করে, তাহা হইলে যড়ৈশ্ব্য্পূর্ণ বিগ্রহ আর প্রতিভাত 
হন না, সেবা-ইচ্ছা বা ভগবৎকাম-পরিপূরণের ইচ্ছার পরিসমাপ্থিরপ 
নির্বশেষবাদ আসিয়া হৃদয় গ্রাস করে। তখন সেব্যও ব্রহ্ম 
ব্লাসহীনরূপে প্রকাশিত হন । 

বদ্ধতার প্রধান লক্ষণ “দেহাত্ম-বুদ্ধি'। এইটি একটি নামা- 
গরাধ। এই নামাপরাধ দূর করিতে হইলে শ্রীনামই গ্রহণ করিতে 
ইবে। “বৈকুষ্ঠ নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিছ্ুঃ।” বৈকুষ্ঠনাম গ্রহণ 
ঈরিলেই অপরাধ যায়। অপরাধ গেলে নাম হয়, এরূপ বলেন নাই। 
ভাগবত বলিতেছেন-_-“জন্মাগ্স্তযতোহম্বয়াদিতরতশ্চার্থেম্বভি্ঞ 
"লাট, তেনে ভ্রহ্মহ্ৃদা য আদিকবয়ে”_আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে 
গাবতী বাণী অন্বয়ভাবে প্রথমে প্রকাশিত করিয়াছেন পরে 'ইতরতঃ 
দর্ধাং অতম্নিরসন পরে, আগে তদ্বস্তুর বিজ্ঞান দান করিয়াছেন। 
ধ্যাসদেবও প্রথমে ূর্ণপুরুষের অর্থাৎ শক্তিমান্‌ পুরুষের দর্শন 
গইয়াছিলেন. পরে মায়াকে দেখিয়াছিলেন। প্রীমন্হাপ্রভু ভক্তিকে 
দাই নিরপেক্ষ জানাইয়াছেন। কৃষ্ণনাম’ ও 'বৈষ্ণব-সেবা' ইহাই 
বীর উপদেশ | বৈরাগা বা ব্রহমচয্য দারা কৃষ্ণকীর্তনের যোগ্যতা 
না, তাহা পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী ও দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি 
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মহাপ্রভুর আচরণেই জানা যায়। তবে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যে গ্রীল 
রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে ‘ভাল না খাইবে’ ইত্যাদি উপদেশ 
করিয়াছিলেন, তাহা কেবল প্রত্যাহার মাত্র নহে। কারণ কবিরাজ 
গোস্বামী প্রভু দাস গোস্বামী প্রভুর সন্ধন্ধে বলিয়াছেন__«আজন্ম 
ন! দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্ণন”। এই বৈরাগ্য তাহার নিত্যসিদ্ধ, 
উহা চিদ্বিলাসের শ্রেষ্ঠ বৈভব। মহাপ্রভু দাস গোস্বামী প্রভুর সেই 
বৈভব জগতে প্রকাশ করিতে, জগজ্জীবকে সেই অনপিতচরী সেবা- 
সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। গ্রীরপ গোস্বামী প্রভু ভক্তির যে 
ক্রমোন্নতি অবস্থা দেখাইয়াছেন, তাহাতে প্রথমেই শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্, 
ভজনক্রিয়া বলিয়া পরে অনর্থ-নিবৃত্তির কথা বলিয়াছেন। শ্রদ্ধার 
পর সাধুসঙ্গে আসক্তি ও ভজনে যত্রাগ্রহ হইলেই অনর্থের নিবৃত্ত 
হইবে। কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ভক্তিলতার কথা বলিতে যাইয়া 
প্রথমেই সাধুগুরুপ্রসাদের কথা বলিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও 
শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই এই রূপানুগ বিচার উপদেশ করিয়াছেন। 
শ্রীল প্রভুপাদ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তির নামে সম্তোগ- 
বাদীকে যেমন প্াকৃত-সহজিয়া বলিয়াছেন, সেইরূপ ত্যাগিসম্প্রদায়- 
কেও, সহজিয়া বলিয়াছেন। ভগবন্তক্ত যেমন কখনই ইতর বস্তুতে 
সপ্ত হেন, বড়বেগের বশীভূত নহেন, তেমনি ভক্তিহীন নীতির 
সূলাও তাহারা কাণাকড়িও দেন না) তাঁহারা সববদা অনুকূল অনু- 
শীলনে প্রবৃত্ত । তাহারা অীরূপের “্যদবধি মম চেতঃ”__শ্লোকের সুষু 
আচরণকারী। ভীহারা বলেন--“অধম সেবক আনন্দে ডুবিয়া 
তোমার সেবার তরে। সব কাধ্য করে তব ইচ্ছামত থাকিয়া তোমার 
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ঘার”। ইহাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষা। সেবার অনুকূল হইলে 


৭, 

জগতের সকল বিষয় স্বীকার করিতে হইবে, আর প্রতিকূল হইলে 
বৈষ্ণবগণ “চীরাণি কিং পথি ন সন্তি” এই ভাগবতী বাণীর অনুসরণে 
নিযুক্ত থাকেন। সহজিরার লক্ষণ প্রাকৃত বস্তুতে অপ্রাকৃতারোপ। 
কমঠ কবচের অনুসরণে কৃচ্ছুতা অবলম্বন করিয়া ভোগ্যবস্ত হইতে 
বাত দূরে থাকিতে পারিলেই যেন রঘুনাথের আচরণ করা হইল 
মনে হয়, কিন্তু উহ! সহজিয়া বৃত্তিরই একটি রূপ। রূপ-রঘুনাথের 
বৈরাগ্য চিদ্িলাস। মহাপ্রভুর ভক্ত এইরূপ বৈরাগ-প্রধান। তাহ 
দেখিয়া গৌরসুন্নর আনন্দ লাভ করেন। যে বৃত্তিদ্বারা সেব্যের 
আানন্দবিধান হয়, তাহাই বিলাস বা সেবা। এ বৈরাগ্য কেবল 
মায়ার সহিত অসহযোগ নহে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন, 
“ভকতিবিনোদ কৃষ্ণভজনে অনুকূল পায় বাহা। প্রতি দিবসে 
পরমন্থুখে স্বীকার করয়ে তাহা ॥”৮ এই কথাটাই শ্রীল প্রভুপাদ 
“ঘট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব” গীতিতে শিক্ষা দিয়াছেন ঠাকুরের 
।$ শিক্ষা ্্রীূপেরই শিক্ষা । প্রভুপাদ শ্রীরূপের সেই শিক্ষা 
গৌড়ীয়ের আদর্শ করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রতোক 
₹সেবনেচ্ছু ব্যক্তির উহাই মূলমন্ত্র । শ্রীরূপ-প্রভুর শ্লোকের অনুবাদে 
প্রভুপাদ বলিয়াছেন _“আসক্তিরহিত, সম্বন্ধ সহিত বিষয়সমূহ সকলি 
মাধব” এবং “গ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকুল! বিষয় বলিয়া ত্যাগে 
হয় ভুল? এই দুইটি কথাই সাধকের ক্রুব-তারা। এই শিক্ষা 
“ব্যতীত সকলই অনুশীলন, ইহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষা । 
গুরুগোষ্ঠীর সেবায় সর্ববাত্মনিয়োগ করিতে পারিলে ইতর বস্তুর 
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পরিচর্যা আপনিই দূরে যাইবে । কারণ তাহা পূর্ণ ব্রহ্মবস্তু, তাহার 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে ইতরবস্তুর সেবায় অবকাশ পাওয়া যায় 
না। গুরু-পাদপদ্নের ইচ্ছায় হচ্ছ! মিশাইয়া ষোল আনা শরণাগত 
হইতে হইবে। আফিসের আর্দালীর মত কেবল হুকুম পালন নয়, 
প্রাণের একটা সহজ টান আসিবে যে, কি করিয়! তাহাদিগকে সুখী 
করিতে পারি বা সেবা পাইতে পারি। সেই সেবা পাইতে হইলে 
গুরুপাদপন্মের কৃপাভিখারী হইয়া সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিতে 
হইবে, সেবার বাধা সরাইবার জন্য গুরুপাদপন্মে আপ্তিবিশিষ্ট হইতে 
ইইবে। কেবল, কৃষ্কৃতা বা ফন্তত্যাগের দ্বারা তপস্তা বা আঁদ্বৈত- 
সিদ্ধি হইতে পারে কিন্তু রূপানুগগণ তাহার আশা করেন না। 
গুরুতর _ গুরুগোষ্ঠীর সেবা বা আরাধনাই তাহাদের পরম আশা। 


শরশীগুরুপাদ্গন্ের বিরহ-তিথি-গৃজা 


বংসরান্তে ও বিধুপাদ পরমহংস আষ্টোত্তরশতগ্রী শ্রীমদ, ভক্তি- 
সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রতুপাদের বিরহ-ভিথি পুনরায় আমাদের 
নিকট সমুস্থিত হইলেন। আজ চারি বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক বংসর 
পরমারাধ্যতম নিত্যাভীষ্টদেব প্রীত গুরুপাদপপ্সের বিরহ-তিথি প্রতি 
বৎসর আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছেন। বিরহ তিথি পূজনীয়, 
অরচনীয়া বা কীর্তনমুখে আরাধ্যা কেন? বিরহ-তিথি - যে তিথিতে 
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আমরা গ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ সঙ্গ হইতে নিজ-কর্ম্মদোযে বঞ্চিত 
হইয়াছি' যে তিথি শ্রীগুরুপাদপন্সের _ গ্রাআশ্র়-বিগ্রহের অপ্রাকটা 
ঘোষণা করে এবং শ্রীগুরুপাদপন্সের অপ্রকটলীলাবিকারের মূলে, 
তাহার কারণরূপে আশ্রিতাভিমানিগণের যে অপন্বতন্্তাপ্রিয়তা, কর্ম্ম, 
ভান, অন্যাভিলাষের প্রতি আন্তরিক টান, ভজন-শৈথিল্য, আরাম- 
প্রিয়া, লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি অনর্থসমূহ ও শ্রীহরিগুরুপাদপন্সে 
ভীবণাদপি ভীষণ অপরাধ বর্তমান রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়। 
দেয়; যে তিথি শ্রীন্রীগুরুপাদপন্নাশ্রিতগণের, তথা সমগ্র বিশ্বের 
ভাগ্যাকাশে যে নিবিড় অমানিশা ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহার সুচনা 
করে, সেই তিথি বা সেইদিন ত’ মহা-ছুর্দিন। তাহা সত্বেও কেন 
্রগুর-বৈষবের এই ত্রজবিজয়-তিথিকে ভজনোৎকর্ষবিধায়িনী, 
মুমঙ্গলময়ী জানিয়! তদাশ্রিতবর্গ আদর-সহকারে তাহার অর্চনমুখে 
পূজা ও কীর্তনমুখে আরাধনা করিয়া থাকেন? 
এই জগৎ বিগ্রলন্ত-ভজনেরই স্থান। এইখানে সম্ভোগ বলিয়া 
৷ কোন কথা নাই। যদিও প্রীহরি-গুরু-বৈষণৰ অৰ্থাৎ শ্রীভগবান্‌ ও 
ভদপবৈভবসমূহ পূর্ণ অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ বত, বিভু বা বৈকুণ বস্ত 
এবং যদিও তাহারা এই জগতে নানারপে প্রকটিত রহিয়াছেন, তথাপি 
এই জগতের এমনই একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, এই জগতে যখন 
৷ আশ্রিতগণ  আশ্রয়-বিগ্রহের-পাদপন্ধের সহিত মিলিত হন, অথবা 
্রীতাশ্রয়বিগ্রহের নিখিল ইক্দিয়-সমূহে শ্রীবিষয়-বিগ্রহ যখন স্বত্তি 
লাভ করেন তখন সন্তোগজাতীয় আনন্দের উদয় না হইয়া বিপ্রলন্ত 
রসেরই ও হইয়া থাকে৷ গ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম__সাক্ষাং 
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শ্রীভগবান্‌; শ্রীভগদিগ্রহ, তাহার নাম ও স্বরূপে কোন ভেদ নাই, 
ইহা বাস্তব সত্য । সেবক বা প্রেমী ভক্ত যখন অন্থুরাগ-সহকারে 
এবিগ্রহ দর্শন করেন বা শ্রানাম কীর্তন করেন, তখন তাহার প্রেমাঞ্জন 
চ্ছুরিত ভক্তি-নয়নে ও সেবাপরা রসনায় সাক্ষাৎ স্বরূপ অর্থাং 
নাম-রূপ-গুণ লীলাপরিকর-ধাম সমন্বিত গ্রভগবান্‌ প্রকটিত হুইয়া 
থাকেন, ইহাও বাস্তব সত্যকথা। তথাপি যখন গ্রীগৌরনুন্দর 
তাহারই অভি্ন-্বরূপ শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যান এবং গ্রীশ্ঠামস্ন্দর 
মুরলীবদন'-রূপে তাহাকে দর্শন করেন, তখন তাহার সুগভীর বিরহ 
সমূদ্রই উদ্বেল হইয়া উঠে। শ্রীমন্তাগবত, শ্রীগীতগোবিন্দ রায়ের 
নাটক প্রভৃতি কৃষ্ণনীলা-আস্বাদনকালে নিয়ত কৃষ্ণন্চুত্তি বা সাক্ষাৎ 
দর্শনের ন্যায় প্রতীতি হইলেও তন্থারা তিনি বিরহেরই চরম দশায় 
উপনীত হন। প্রেমিক ভক্ত তাহার আরাধা দেবতার খগ্রাবিগ্রহ যতই 
দর্শন করেন, তাহার প্রিয় নাম যতই গ্রহণ করেন, অর্থাৎ এৰি গ্রহের 
সঙ্গ, শ্রীনামের সঙ্গ যতই নিবিড়ভাবে পাইতে থাকেন, তাহার বিরহ- 
দুখ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে; ‘কবে পাইব’ এই প্রকার আশা, 
উৎকঠা ততই তীব্রতর হইয়া উঠিতে থাকে। স্থাবর, জঙ্গম, শুন্য 
পেশ যে স্থানেই তাহার দৃষ্টি নিপতিত হউক না কেন, সেই সমস্ত 
বস্তুই তাহার আরাধাদেবের ডদ্দীপক-স্বরূপে প্রতিভাত হইয়া তাহাকে 
ব্যাকুল, অস্থির করিয়া তুলে । অপ্রাকৃত বিরহের ইহাই একটি 
বৈশিষ্ট যে, যেখানে সঙ্গের বা ্ুত্তির যত অভাব, সেখানে বিরহ 
ততই কম। যিনি ্রীনামগ্রহণকালে প্রীনামের সঙ্গ লাভ করেন না, 
তাহার নামের জন্য বিরহ বোধ নাই। যিনি প্রীগুরুপাদপন্নের 


বাণীর মধ্য দিয়া তাহার সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভ বা সর্ব্বভূতে গ্রীপুরুদেবের 
অধিষ্ঠান দর্শন করেন না, গ্রীগুরুদেবের জন্য ব্যাকুলতা-অনুভব তিনি 
কখনও করিতে পারেন না। শ্তীশ্ীল আচাধ্যদেব বলিয়াছেন, 
“যাহারা নিত্যকাল ভগবন্দর্শন করিতেছেন, তাহাদেরই স্বমুখোক্তি - 
“ময়ি দীনদয়ার্্রনাথ”, “হে দেব হে দয়িত”, “নে প্রেমগন্ধোহস্তি 
দরাপি মে হারৌ” “আশ্রিয্য বা পাদরতাং পিন মাং” প্রভৃতি গ্লোক। 
‘কবে ভগবান্‌কে দর্শন করিব, কবে তাহার সেবায় অভিষিক্ত হইব’ 
-যিনি ভগবান্কে দর্শন করিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে’ অনুক্ষণ এইরূপ 
বিরহ বিদ্যমান । সতীর সবর্ধদা পতির জন্য বিরহ । ভগবানের নাম 
কীর্তন সেবায় যিনি অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সর্বক্ষণ ভগবানকে 
দর্শন করিতেছেন । যে বলে--“আমি ভগবানকে দেখিয়াছি, তোমাকে 
ভগবান দেখাইতে পারি,” তাহার সহিত কখনও ভগবানের সাক্ষাৎ 
কার হয় নাই ; সে বঞ্চক-_বুজরুক | সর্ববস্ব দিয়া যাহারা আনাম 
প্রভুর সেবা করেন, তাহাদেরই বিচার--কিছুটা করিতে পারিলাম 
।না। সেবার ইহাই বৈশিষ্ট্য। সেবার স্ুষ্ঠূতা যত বেশী, তত বেশী 
আন্তি, অতৃপ্তি । যাহারা সব দিয়াছেন, তীহাদেরই কথা__ 

“কেন বা আছয়ে প্রাণ, কি সুখ লাগিয়া । 

নরোত্বম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥” 

অথবা-- ৫ 
“সে-সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। 


সে সঙ্গ না পাইয়া কাদে নরোত্তম দাস ॥” 
এই যে মৃত্যু-কামনা, ইহা ভোগীর ভোগের অপ্রাপ্তিজনিত 


২৬৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


হা-হুতাশ নহে । এই মৃত্যু যমদণ্ড নহে, ইহা! চেতনের বিলাস। 
এই সেবা-অপ্রাপ্চির দুঃখই সেবার পরাকাষ্ঠা 1” 

‘বিরহ’ জিনিষটি আমাদিগকে আরাধ্য বস্তুর সহিত সন্বন্ধযুক্ত 
করায়। বিরহ আমাদিগকে ভজনে বা অভিধেয়-যাজনে প্রবৃত্ত 
করে। বিরহ ভজন-পথের যাবতীয় অনর্থ, যথা শৈথিল্য, সংশয়, 
লৌলা, আরামপ্রিয়তা, স্বেব্দ্িরতর্পণেচ্ছা, দুঃসঙ্গ, অসংখ্য প্রকার 
অন্যাভিলাব, ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা, ‘বড় আমি’ হইবার ছুষ্পিপাসা, 
মিছা দন্ত, বিক্ষেপ, দুৰ্বলতা, উভয় কুল রক্ষা করিবার ইচ্ছারূপ 
কাপটা, নানাপ্রকার কুটিনাটি, অপরাধ, জাড্য, ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় 
বেগ ও বড়ংরিপুর চাঞ্চল্য নিঃশেষে ছুরীভূত করিয়া আমাদিগকে 
ক্রমশঃ ভজনে নৈরন্তর্্য ও তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে রুচি, আসক্তি 
পর্যান্ত লাভের সহায়তা করে; অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য আমাদিগকে 
উত্তরোত্তর অধিকতর তৃষ্ণাযুক্ত, আর্ত-আকুল করিয়া তুলে। বিরহ 
আমাদিগকে জড়-জগতের যাবতীয় অহঙ্কার হইতে মুক্ত করিয়া 
বিরজা-ন্নান করার। আমাদের সমস্ত প্রকার মিথ্যাভিমানরূপ 
জাগতিক মল দূর হইলে আমরা বুঝিতে পারি, শ্রী শ্রীগুপাদপন্মের 
ধুলি__যাহা ধুলিরপে পরিচিত হইলেও নিৰ্ম্মল, শুদ্ধ ও সুন্দর, সেই 
ধুলিই আমাদের স্বরূপ। বিরহ ক্রমশঃ আমাদিগকে আমাদের 
নিত্য-সেব্য, নিত্যাভীষ্ট, নিত্য-প্রভুর প্রীপাদপন্নে নিত্য-স্থিতিরূপ 
প্রয়োজন-প্রাপ্তি করায়। 

শধন্ধজ্ঞানই বিরহের উদ্বোধক। যখনই কোন সৌভাগ্যবান্‌ 
জীব শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় তাহাদের স্বরূপ, নিজস্বরূপ ও তাহাদের 


গ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী ১৬৯ 


রহিত নিজ-নিত্যনন্বন্ধের বিষয় অবগত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 
জানিতে পারেন যে, নিজকর্মমাদোষে সেই নিত্য-প্রভুর শ্রাপাদপন্ন 
হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি অনাদিকাল বরিরা এই ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চাবচ 
লোক-সমূহে গতাগতি করিয়া ফিরিতেছেন, তখনই সেই নিত্যা- 
রাধোর সেবা-প্রাপ্তির জন্য তাহার সমগ্র সত্তা বিরহ-ব্যাকুলচিন্তে 
তীত্র-দৈন্যান্তিভরে অভীষ্টদেবের গ্রীপাদপন্মে এইরূপ বিজ্ঞপ্তি নিবেদন 
করিতে থাকে । 
“তব নিত্যদাস মুগ্রি, তোমা পাসরিয়া। 
পড়িয়াছে। ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈএা | 
কৃপা করি’ কর মোরে পদধুলি-সম ॥ 
তোমার কিন্কর করে? তোমার সেবন ॥” 
গুরুদেব, আমি ত’ তোমার জন। 
তোমারে ছাড়িয়া সংসার ভজিনু 
ভুলিন্ু আপন ধন ॥ 
গুরুদেব, তুমি ত’ সকলি জান 
আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন 
প্রীচরণে দেহ স্থান ৷” 
শরণাগত আশ্রিত শিষ্যের প্রতি প্রীগুরুদেবের সব্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ _«বিরহ-দু'খ জাগ্তক্*। এই জগতে কিন্ত ইহার 
বিপরীত আদর্শ ই সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়! এ জগতে যিনি 
ধাহাকে সহ, গীতি, শ্রদ্ধা বা সম্মান করেন, সেই স্েহ প্রীতি, শ্রদ্ধা 


বাসম্মানের পাত্র কোনও বস্তুর অভাববশতঃ তাহার বিরহ-ছুঃখ 


বৃ ৭০ গ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


ভোগ করুন, ইহা তিনি কখনও আকাঙ্ষা করেন না। এই জগতে 
বিরহ অগ্রীতিকর, অবাঞ্ছনীয়, উহা প্রাপ্তিস্থখের বা সন্তোগের 
বিরোধী। এইজন্য এইখানে এইরূপ দেখা যায়,_ কোন জননী 
পুত্রহারা হইলে, কোন পত্রী পতিহারা হইলে তাহাদের আত্মীয়- 
স্বজনগণ এ পুত্রহারা জননী বা পতিহারা পত্নীর নিকট তাহাদের 
পুত্র বা পতির কোন প্রসঙ্গ যাহাতে উত্থাপিত না হয়, তজ্জন্ চেষ্টা 
করে, যাহাতে এ বিরহ-দুঃখের লাঘব হয়, তজ্জন্য নানীপ্রকারে 
তাহাদিগকে অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অপ্রাকৃত 
বিরহ এ প্রকার ব্যাপার নহে। অপ্রাকৃত বিরহ অগ্রীতিকর বা 
অবাঞ্থনীয় নহে। উহা সম্তোগের বিরোধী নহে পরন্ত সন্তোগের 
ুষ্টিসাধনই করিয়া থাকে। যাহারা আমাদের নিতামজলাকাজী, 
নিত্য বান্ধব, তাহারা যাহাতে আমাদের চিন্তে বিরহ বহ্নি উদ্দীপিত 
হয়, তজ্জন্যই নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়া থাকেন । শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার 
নিজগণের কথা সর্বক্ষণ আমাদের নিকট কীর্তন করেন, যাহাতে 
তাহাদের শ্রীপাদপদ্মের সেবা প্রাপ্তির আকাঙ্া আমাদের অন্তরে 
জাগে, যাহাতে মুহুর্তের জন্য বিক্ষেপ বা অন্যমনস্কত। বা বিস্মৃতি না 
আসে, যাহাতে শ্রীগুরুকৃষচের জন্য বিরহ-বোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে থাকে, পরস্তু কখনও জড়-সন্তোগ-পিপাঁসা আসিয়া উহাকে হ্রাস 
না করিয়া দেয়, সেইজন্য তাহারা কতপ্রকার কৌশল আবিষ্কার করিয়া 
থাকেন। ইহার কারণ এই যে, অভীষ্ট-বস্তুর বিরহ-বোধই অভীষ্ট- 
পাদপদ্ম প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। 


সেই জন্যই শীশ্রীগুরুপাদপন্ের বিরহ-তিথি- যিনি আমাদিগকে 


জ্রীগৌড়ীর়-গ্রবন্ধাবলী ২৭১ 


্গুরুপাদপ্লের সহিত নিতাসংলগ্র করিয়া দিবার শক্তি ধারণ করেন, 
যিনি আমাদিগকে গ্রীন্রীগুরুপাদপন্সের ব্রজবিজয় লীলার অনুসন্ধান 
করিবার মহাঁ-সৌভাগ্য-প্রদানের জন্য জগতে অবতীর্ণ হন, সেই 
বিরহ-তিথি গ্রীগুরুদেবাভিন্নজ্ঞানে অর্চনীয়া, বন্দনীয় ও আরাধা। 
মামাদের ঘুণিততম অপরাধের ফলে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ধের সাক্ষাৎ- 
নদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, সেই অপরাধ পরিহারের অকপটতা ইচ্ছা 
বয়ে লইয়া আমরা তাহাতে সত্য সত্যই আত্তিভরে শ্রীগুরুপাদ- 
পানর কৃপার ভিখারী হই, বাহাতে আমাদের অপরাধ-কঠিন, মিছা- 
দন্তে পরিপূর্ণ, অশ্যসার হৃদয় নি্কপট অন্ুতীপাগ্নিতে বিগলিত হইয়া 
্ন্দন-সহকারে প্রীগুরুদেবের প্রসাদ প্রার্থী হয়, সেই সুযোগ দিবার 
জন প্রীগুরুদেবের বিরহ-ভিথি আমাদের নিকট উপস্থিত হন! 
নেইজন্য এই তিথির কৃপা লাভ আমাদের পক্ষে বড় ভরসার কথা। 


জগৎ হইতে ্রজনুপ্িকাভিমুখে 
শ্রাগ্ুরু-পাদ্‌পন্মানুগরণ 


উস্থা জীবশক্তি শক্তিমান্‌ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকফকে তুলিয়া 
যখনই নিজেকে শক্তিমান্‌ বলিয়া অভিমান করিয়া বসে, তখনই 


আহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে স্বভাব-বিরুদ্ধ-র্্ ভোগবুদ্ধি। তোগ্য- 


২৭২ গ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


তন্তু হইয়াও জীব যখন ভোক্তাভিমানে ধাবিত হয়, তখন অঘটন-ঘটন- 
পটিয়নী মায়ার অনুসরণ কর! ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ থাকে না। 
জগৎ ও ব্রজ বা বৈকু-ভূমিকার তটরেখা হইতে জগভুমিকাভিমুখে 
আসিবার সময় দুর্ববল অণুচিৎ জীব বিভুচিংএর ছায়া বিভু-অচ্চ্ছিক্তি 
মায়ার অনুনরণ করে। একবার এই জগতে উপস্থিত হইলে এই 
জগৎ হইতে ব্রজাভিমুখে যাত্রা করা জীবের নিজের শক্তির দ্বারা 
কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। তটরেখায় অবস্থান কালে জীবের 
স্বতন্থতা-ধর্ম অপু থাকে, তবু জীবের গঠনে জীব এতটা ছুবর্বল যে, 
মায়িক জগতেও সে নিজের শক্তিদ্বারা উপস্থিত হইতে পারে না, 
মায়াই তাহাকে যন্তচালিতের ন্যায় অথব! মন্ত্রাভিভূতের ন্যায় পরি- 
চালিত করে। মহাঁজনগণ সকলেই এই কথা শতাধিকবার কীর্তন 
করিয়াছেন। এই জগতে অবস্থিত হইবার পর জীব সম্পূর্ণভাবে 
মায়ার অধীন। জীব চিদ্বস্ত নিজের স্বতন্তা থাক সত্বেও চিদ্‌- 
রাজ্যের ছায়াস্বরূপ অচিদভূমিকাতেই যখন নিজের স্বত্ত্ত-শক্তিদ্বারা 
উপনীত হইতে পারে নাই, তখন অচিৎএর মধ্যে থাকিয়া_ নিজের ; 
স্বভাব-শক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা অভিভূত থাকিয়া কি 
করিয়! চিদ্ভূমিকার অভিমুখে যাত্রা করিবে? তবে জীব অচিদ্‌- 
রাজ্যে তৃপ্ত হইতে পারে না| জীবের গঠন একদিকে যেমন অণুং 
অপর দিকে আবার উপাদানে বিশুদ্ধ চিত্ত, কাঁজেই সে অচিৎএর 
সঙ্গেও আপনাকে সম্পূর্ণভাবে খাপ খাওয়াইতে পারে না, ফলে সর্বব- 
ক্ষণ সর্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপ ও বিষয়ের মধ্যে অভাব অনুভব করে। 
জীবের অভাব দুর, হইতে পারে একমাত্র ব্রজভুমিকায় * 


উগোড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ২৭৩ 


কারণ, সেটি সম্পূর্ণরূপে ভাবের রাজ্য - অভাব বলিয়া তথায় কিছু 
নাই। সেই ব্রজভূমিকাভিমুখে যাত্রা করিতে হইলে অচিদ্‌ ভূমিকায় 
যে জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী 
মহাজনের আশ্রয় জীবকে লইতেই হইবে; কারণ, জীব দুর্ববল ৷ 
জীব চি্বস্ত হইলেও সে ক্ষুদ্র এবং অচিচ্ছক্তি মায়া বিভু-বস্তু | বিভু 
হইলেও মারা ছায়াশক্তি; কাজেই যে আকর বিভু-শক্তির ছায়া- 
স্বরূপা, মায়া তাহারই অধীন ; সেই বিভুশক্তিই চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ- 
শক্তি বা শ্তরীগুরুদেব। ব্রজাভিমুখে যাত্রা করিতে হইলে শ্রীগুরু- 
পাদপন্মের আশ্রয় গ্রহণ যেরূপ অপরিহাধ্য কর্তব্য, আবার শীগুরু- 
পাদপদ্ের আশ্রয় লাভ হইলে তদনুসরণে ব্রজভুমিকাভিমুখে যাত্রা 
সুরু করিবার জন্য প্রাণপনে যত্ন ও চেষ্টা করাও তেমনই অপরিহাধ্য 
কত্তব্য। প্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইয়া যদি নিশ্চিন্ত আরামে 
থাকি, তাহা হইলে ব্রজাভিমুখে যাত্রার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই, 
কেবলমাত্র মায়া শক্তির সম্মুখে চিচ্ছক্তিকে বিদ্রপ করিবার ইচ্ছাই 
4 প্রবল হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। মায়া-শক্তি চিচ্ছক্তির ছায়া, কাজেই 
তিনিও জীবের এই দুর্ম্মতি দেখিয়া তাহাদিগকে সাধারণ ভোগী 
অপেক্ষাও জদন্ত মুমুক্ষু, নিবিবশেষবাঁদী বাঁ মায়াবাদী এবং গোবিন্দ- 
₹ভজন-বিহীন মূঢ়মতি, মায়াবাদী অপেক্ষাও শতকোটি গুণে ঘৃণিত 
বিদ্বেষী, নিধিবশেষবাদী বা গুরুবৈষ্ণবাপরাধীরূপে চালিত করেন । 
অচিজ্ঞগৎ হইতে চিদ্ভূমিকায় যাত্রা করিবার ইচ্ছা লইয়া 
আমরা অনেক জীব শ্রীপগুরুপাদপন্নাশ্রয়ের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, 
কিন্তু যখনই দেখিলাম যে শ্রীগুরুপাদপদ্ধ আমাকে “সঙ্গে চল” 


২৭৪ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


বলিয়া আহ্বান করিতেছেন, আমার দেহারামতা, গেহারামতাদির 
প্রশ্বয় দিয়া আমাকে লাভ, পুজা, প্রতিষ্ঠাদির দোলায় চড়াইয়া 
স্কন্ধে বহন করিয়া লইতেছেন না, তখনই আমার ব্রজভুমিকাভিমুখে 
যাত্রা স্তব্ধ হইয়া পড়ে। শ্রীগুরুদেব নিজে আমাদিগকে বহন করিয়। 
লইয়া চলুন, অথবা মন্ত্রকৃহক দ্বার। অচিৎ আবেষ্টনীর সহিত আঁমা- 
দিগকে চক্ষের নিমিষে বৈকুষ্ঠে উপস্থিত করাইয়! দিন - সঙ্গে চলি- 
বার কষ্ট আবার কে সহ করে? শ্রীগুরুবর্গের সঙ্গে চলা মানেই 
সম্পূর্ণরূপে তাহাদের অনুসরণ করা। গ্রীগুরুবর্গের আদর্শ অনুসরণীয় 
চরিত্র আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চিত্ত ও সবের 
ন্র্িয়কে যখন সেইভাবে নিয়মিত ও পরিচালিত করে, তখনই 
আমাদের চলার সুরু হয়। শ্রীগুরুবর্গ এই জগতে আগমন করেন, 
__জগজ্জীবকে ব্রজাভিমুখে যাত্রা করাইবার জন্য । এইজন্য তাহাদের 
প্রকট-চরিত্র ব্রজাভিমুখে যাত্রার একটি জীবন্ত চলচ্চিত্র। গ্রীল 
আচার্যদেবের বাণীতে আমরা এই কথাটি পাইয়াছি,__ 

“আল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র জীবনী সচ্চিদানন্দান্ুভুতির - 
একখানি সহজ চিত্র । 

শ্ীগুরুবর্গের চরিত্র আলোচনা বা লক্ষ্য করিতে যাইয়া আমরা 
তাহাদের কৃপালোকে দেখিতে পাই যে, সর্বক্ষণ কৃষ্ণনুসন্ধানে ব্যাপৃত 
থাকিয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোইভীষ্টরূপ শ্রীকৃষ্ানুসন্ধান ব্রতে ব্রতী 
হইবার জন্য সমগ্র জীবনীশক্তি কিরূপে প্রীগুরুপাদপন্নে নিযুক্ত 
করিতে হয়, তাহারই আদর্শ তাহারা প্রদর্শন করিতেছেন । শ্রীগ্ুরু- 
পাদপন্মের এই আদর্শের অনুসরণ করাই তাহার ‘সঙ্গে চলা’ । 


শঃগোড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ২৭৫ 
গ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানে ব্রতী হওয়া একমাত্র গ্রীগুরুদেবের কুপা- 
সাপেক্ষ । জীবের সাঁধনচেষ্টাা তাহাকে কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্রতী করিতে 
পারে না। যিনি নিজকে শরগুরুপাদপন্মের আশ্রিত উপলব্ধিতে 
গুরুবল্লভ গ্রীকৃষ্ণকে প্রাণারামরূপে বরণ করিয়াছেন, তিনি বিপ্রলম্ত- 
মী সেবা-বৃত্তির উন্মেষে শ্রীগুরুদেবের কূপ] ও অনুপ্রেরণায় শ্রীকুষ্ণা- 
নুসন্ধানে ব্রতী হইতে পারেন। তাহার পূর্বের জীবের এই একমাত্র 
পরম গতি লাভের জন্য শ্রগুরুপাদপদ্মের কৃপা ভিক্ষা করা প্রয়োজন । 
এই কৃপা ভিক্ষাই সাধন । সাধন-ভক্তি 'কৃতিসাব্যা' অর্থাৎ সেইখানে 
জীবের যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন আছে। আমাদের বিচার আবার 
হইয়া দাড়ায় উল্টা ; আমরা বলি, শ্রীগুরুবর্গের অপুবর ভজনচেষ্টা 
ও যত কি আর আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়,_তাহাদের ত' আর 
দেহ-স্মৃতিও নাই বা ভোগ-বুদ্ধিও নাই' তাঁহার! সর্বত্র বিপ্রলম্ত-ভাবে 
বিভাবিত, কাজেই তাহাদের যত্ন ও চেষ্টা ত’ স্বাভাবিক । এই 
বিচার শুনিলে মনে হইবে, যেন দেহম্মৃতি না থাকাটা অথবা অনর্থ- 
. মুক্ত হওয়া বাঁ সন্তোগ-বৃদ্ধি দূর করার পক্ষে শপথ দেওয়া হইয়াছে, 
এগুলির বহুমানন ন! করিলেই অপরাধ হইবে। দেহস্মৃতি বা 
ভোগবুদ্ধি দূর করিবার জন্য কৃপা ভিক্ষার নামই সাধন,-এ কথা 
আমরা সকলেই শ্রবণ করিয়াছি তবুও এই বিষয়েই আমাদের যত 
যত্রহীনতা বা গুদাসীন্। 
আবার কখনও আমরা মনে করি, আমরা অনর্থমুক্ত প্রেমিক, 
₹ নেহাৎপক্ষে ভাবুক মহাপুরুষের অবস্থা লাভ করিয়াছি, অতএব 
 নিঃসক্কোচে মহাপুরুষের বাণী ও আচরণ অনুকরণ করিতে আরম্ভ করি! 


২৭৬ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


( অবশ্য প্রীগুরুবর্গ সাধকের মঙ্গলের জন্য যে সকল যতু, চেষ্টা! ও সুতীব্র 
নিয়ম নিজ আচরণে প্রকাশ করেন, সেইগুলির প্রতি সম্পূর্ণ শন- 
হেলাই প্রায় অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় )। আমাদের মনে রাখ 
দরকার যে, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসই আমাদের হয় নাই। শ্্রিগুরুবর্গের 
প্রতি বিশ্বাসই সর্বপ্রথম, বিশ্বাস হইলেই শ্রীগুরুবর্গের মনোহভীষ্ট 
পরিপুরণের জন্য সহযোগিতা করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। এই 
সহযোগিতা ছারা শ্রীগুরুবর্গের কৃপা লাভ হয়। তখনই তাহার 
ব্রতে ব্রতী হইবার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। বর্তমানে আমরা কায় 
ও বাক্যের দ্বারা যাহ! কিছু চেষ্টা করিতেছি, ইহা! কেবল গ্রীগুরু- 
বৈষ্ঠবে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করিবার জন্য । যখনই আমরা শ্রীপুরু- 
বর্গের সর্বপ্রকার শাসন, নিয়মন বা! সমগ্র চেষ্টা এবং নিজেদের 
শারীরিক. মানসিক সাংসারিক, ব্যবহারিক সম্পদ-বিপদ সকলই 
আমাকে শ্রীগুরুপাদপন্ধের মনোইভীষ্টপূরণত্রতে দীক্ষিত হইবার 
স্থযোগ”__ এই বিশ্বাস করিতে পারিব এবং শ্রীগ্চরুপাদপন্মের সমগ্র 
চেষ্টা কেবল শ্রীকৃষ্ণনুসন্ধান-পরা, তদ্যতীত কোন ইতর উদ্দেশ্য তাহার 
সীমানায় যাইতে পারে না এবং তিনি সবরধদাই জীবমঙ্গলের জন্ত 
ব্যস্ত বলিয়া আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও কৃপাময়, এই কথাটি 
সববান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে পারিব, সেইদিনই মন গ্রীগুরুপাদপ্দে 
নিযুক্ত হইবে-_ ভ্রিদপ্ডি ভিক্ষৃত্ব লাভ হইবে । মন যদি নিযুক্ত না 
ইয়, তবে তাহা ইন্দ্রিয়ে কণ্মাড়ম্বর আনিয়া কেবল বাক্যবাগীশতারূপ 
শবাড়ম্বরে পরিণত করিবে । কারণ,তাহাতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাঁয়। 
পরে তাহাও থামিয়া যাইবে । তখন প্রীগুরুপাদপগ্নের মনোহভীষ্টের 
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সহিত অসহযোগিতা এবং ক্রমে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে৷ 
কার়মনোবাক্য অথবা কায় ব। ইন্দ্ৰিয়-বৃত্তিরপ অর্থ, স্থিরসহ্কল মন বা 
বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে প্রাণও 
সমগ্িত হয়। প্রাণ সমপ্সিত হইলেই রুচি ও আসক্তির উদয় হয়। 
রুচি ও আসক্তির সহিত যত সেবা-সহযোগিতা করিতে থাকেন, ততই 
জীব গুরু-কৃপ। লাভ করেন--ভাবের রাজ্যে উপনীত হন । 

শ্রীগুরুপাদপন্ধে বিশ্বাস স্থির রাখিবার জন্য যত্র করিতে গিয়া 
অথবা সমগ্র জীবনীশক্তি শ্রীগুরুপাদপন্সে অর্পণের জন্য সাধন করিতে 
গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, সেটি বড় কষ্টকর। আমাদের 
অনেক চেষ্টা বিফল হয়। তখন হয় ত’ বলিয়া বসি, চেষ্টা-বু 
করিয়া কি হইবে, শ্রীগুরুপাদপন্নের কৃপায় মনোধন্ম দূর হইলে 
বিশ্বাস হইবে । কিন্তু মঙ্গন-লাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপন্ে 
চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য মনের ও বাহিরের প্রতিকূলতার সহিত যুদ্ধ 
করিতে হইবে এবং সমগ্র জীবনী-শক্তিদ্বারা শীগুরুপাদপন্মের মনোহ- 
ভীষ্টের সহযোগিতা করিবার চেষ্টা দ্বারাই সেই যুদ্ধের বল পাওয়া 
যায়, এই কথাটি দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে গাঁথিয়া লইতে হইবে। একবার 
মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেই, বা একবার সেবা-চেষ্টা করিলেই 
কি অনাদি-বহিম্ম্থ-চিত্ত শোধিত হইবে আশা করা যায়? ব্রজা- 
ভিমুখে যাত্রা সুরু হইলে তখন এক লক্ষ্য হয়, তখন একদিকে গতি 
হয়, জগতে তাহা হয় না৷ গম্‌ ধাতু ক্কিপ, প্রত্যয় করিয়া জগৎ 
এবং ব্রজং ধাতু হইতে ব্রজ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ছুই ধাতুর অর্থই- 
চলা । ক্রিপ, প্রত্যয় করিলে ধাতু অভ্যস্ত হয় অর্থাৎ পুনরাবৃত্ত হইয়া 
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থাকে। এই জগতের গতি একেমুখী নহে, এইখানে গতাগতি আছে। 
এইখানে একমুখে গতি চলে না, গতি স্তব্ধ হয়, আবার অন্য দিকে 
চলে। ব্রজের দিকে গতি অনন্ত । শ্ীচৈতন্যভাগবতকার এই গতির 
কথ| কীর্তন করিয়াছেন_-ণ্চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্বাগ্রগণ্য”। 
সেইখানকার গতি স্তব্ধ হয় না, বাঁ সেইখান হইতে ফিরিয়া আসিতে 
হয় না। যতদিন আমাদের সাঁধন-চেষ্টা এই জগৎ ভেদ ন! করে 
অর্থাৎ দেহারামত৷ ও মনোধর্মস্বরূপ অনর্থমুক্ত না হয়, বিরজারূপ 
তটরেখায় উপনীত না৷ হয়, ততদিন দেহ ও মনের প্রতিকূলতার 
বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াই সাধন করিতে হইবে | দেহ চাহিবে না, 
মন কত মতলব আটিবে, তাহা সত্বেও যাহাতে কায়মনোবাক্যে সমগ্র 
জীবনীশক্তির দ্বার শ্রীগুরুপাদপাদ্মর সহযোগিতা করিতে পারি, 
তজ্জন্ত আপ্রাণ যু ও চেষ্টা করিতে হইবে । একবার “আর নারে 
বাপ’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারি নাই বলিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেও 
হইবে না, অথবা চিরকালই “আরে নারে বাপ’ ও বলিব এবং প্রতিজ্ঞা 
ভাঙ্গিয়া অনর্থস্রোতে ভাসিব মনে করিলেও চলিবে না। পূর্ব 
প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের জন্য নিজের মনকে শত ধিক্কার প্রদান করিয়া 
বর্তমান প্রতিজ্ঞাকে সুদৃঢ় করিতে হইবে । বিরজা পার হইলেই 
আর গতাগতি নাই, তখন সবই অনুকুল - একমুখী গতি। 
গতাগতিপূৰ্ণ এই জগৎ হইতে ব্রজাভিষুখী একমুখী গতি লাভ 
করিতে হইলে প্রথমে জগতের গতির আবৃত্তি বা জনম-মরণ-মালার 
নিৰৃত্তি হওয়া প্রয়োজন। এই নিবৃত্তির সন্ধান দিতে যাইয়া গ্রীব্রহ্ম- 
ত্র বলিলেন--অনাবৃত্তিঃ শব্দাং” অর্থাৎ শবব্রন্মের আবৃত্তি দ্বারা 
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অনাবৃত্তি বা জন্ম-মরণ-মালারূপ আবৃত্তির নিবৃত্তি হয়। শবব্রনোর 
আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কীর্তনই প্রয়োজন, এই কথাটি জানাইবার 
জন্য ব্রন্গানত্র অনাবৃত্তি সন্ধানের কথাটির আবৃত্তি একাধিকবার কীর্তন 
করিয়াছেন । “আবৃত্তিরনকৃছুপদেশাং”-_এই সুত্রে ব্রজগতির অর্থাৎ 
শব্দব্রন্দের নিষ্জাত-জনের জিহ্বায় কীন্তিত শব্দানুসরণের নিরন্তর 
চেষ্টার কথাই উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরনুন্দর-কীন্তিত “মুক্তকুলৈ- 
রুপাস্তমানঞ শ্রীহরিনামমহামন্থেও অষ্টঘুগল নামের ছিরাবৃত্তি অর্থাৎ 
আটটি যুগল নামের মধ্যে প্রত্যেক নামেরই পুনঃ কীর্তন দেখিতে 
পাই। শব্দব্ৰহ্মোের ভূমিকায় বা ব্রজভূমিকাতেই আবৃত্তি স্ুসঙ্গত অর্থাৎ 
ব্রজভূমিকাতে নিত্যকাল ধরিয়া যে লীলার পুনঃ পুনঃ আবর্তন 
হইতেছে, তাহা অতি উপাদেয়; সেইখানে অনাবৃত্তি বলিয়া কোন 
কথাই নাই। তভ্ৰহ্মস্থত্ৰের উপদেশানুসারে আমরা জানিতে পাই যে, 
সেই শবত্রনোর সাধনকালেও পুনঃ পুনঃ চেষ্টার প্রয়োজন আছে। 
প্রীনামপরায়ণ সাধুর উপদেশ ও আচরণ কায়মনোবাক্যে শত শত 
প্রতিকূলতা-সত্বেও পালনের চেষ্টা হইলে সুষ্ঠুভাবে ্রীশবত্রন্দের 
সাধনের আবৃত্তি হয়। কেবল উচ্চারণমাত্র দ্বারা আবৃত্তি হয় না, 
মধেন্ডিয়-ছারা গ্রীনামত্রন্নোর সাধন-চেষ্ট। না হইলে শ্রীনামে নৈরন্তধ্য 
হওয়া সম্ভব নয় ; কারণ, যে ইন্দ্রিয় শ্রীনামত্রন্মের অনুশীলনে নিযুক্ত 
না হইবে, সে তখন শত্রু হইয়া বাধা স্থষ্টি করিবে। শকত্রন্মোর 
নিরন্তর সর্বাঙ্গীন আবৃত্তির চেষ্টা হইলে অনর্থ ও অপরাধের অবকাশ 
আর থাকে না। সাধনকালে দেহ ও মন প্রতিকুলাচরণ করিবেই, 
কারণ দেহ ও মনই ত্রহ্মা্ড বা জগৎ এবং জগতের ধমই গ্রতাগতি। 
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কাজেই কখনও সাধনের অনুকূলত। যদি কিছু করে, আবার তখনই 
অনুকূলতা হইতে স্তব্ধ হইয়া পরে প্রতিকূলাচরণ করিবে । কিন্ত 
মঙ্গলকামী হইয়া আমরা যদি এই কথাটি মনে রাখি যে’ এই দেহ 
ও মনের অন্থকুলতাকে বহুমানন ও প্রতিকুলতায় বিমুহামান না হইয়া 
দেহ, মন ব। ব্রল্গাগ্ডকে ভেদ করিতে অর্থাৎ দেহমনের প্রতি অভি- 
নিবেশ ছাড়িতে হইবে। যখন আমাদের দৃষ্টি পড়িবে যে আমি 
দেহমনের নিকট হইতে বাধা পাইতেছি__গ্রীনামসেবায় ( গ্রীবৈষ্ণব- 
সেবা বা মিশনসেবা ও ভ্রীনামকীর্তন ) অরুচি আসিতেছে, তখনই 
দৃঢ়ভাবে জানিতে হইতে হইবে যে, উহা গতাগতি বা পরিবর্তনগীলতা- 
রূপ জাগতিক ধর্ম্ম মাত্র ; আমার ভক্তিলতা ব্রহ্মাণ্ডের গণ্ডির ভিতরেই 
রহিয়াছে, পুনঃ পুনঃ সর্ববাঙ্গীন শ্রবণ-কীর্তন অর্থাৎ বৈষ্ণবসেবা ও 
সাধুমুখ-বিগলিত শ্রীনাম ও উপদেশ-সমূহের শ্রবণ কীর্তন করিতে 
হইবে ; দেহমনের প্রতি অভিনিবেশ দূর হইলে বিরজায় উপনীত 
হওয়া বায়, তখনই অনাবৃত্তি লাভ হয়। এইখান হইতে ব্রজগতি 
সুরু হয়। তখন, গ্রানামের আবৃত্তি ও নামসেবার নৈরন্তর্ধ্ের প্রতি 
অভিনিবেশ হয়, তিনি তখন অপরের হৃদয়ে নামসেবার প্রবর্তন 
করিতে পারেন। শ্রীনামের নিরন্তর আবৃত্তিতে অভিনিবেশ হইলে 
দেহমনের সকলপ্রকার আবর্তন অর্থাৎ চেষ্টা থামিয়া যায়! আবৃত্তি 
ত! বহু ভাগ্যের কথা; যদি একবারও নামাভাস কীর্তন বা সেবা- 
চেষ্টার আভাস আমার দ্বারা! হইল না বলিয়৷ সতা সত্যই দুঃখ উপস্থিত 
হইলে পদ্দু্ব দূর হয় ও আমরা দ্াড়াইতে পারি। প্রীগোপীনাথের 
আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে পারিলে ব্রজগতিবিশিষ্ট হওয়া যায়। সে 
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গতির আর নিধৃন্তি নাই। কিন্তু পন্থু আমাদের সম্থন্ধাধিদেবতা 
মদনমোহনের কৃপার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা ও ক্রন্দন করাই 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন । গুরুবৈধৰ আমার কল্যাণকামী এবং আমি 
কেবলমাত্র তাহাঁদেরই জন, এই কথাটি বিশ্বাস করিবার জন্য যত্রাগ্রহ 
বর্তমানে আমার একান্ত দরকার। অক্ষরে অক্ষরে তাহাদের আদেশ 
পালনের চেষ্টার নামই যত্বাগ্রহ। দেহ-মনের বাধা দ্বারা ব্রজ-জন 
্রীগুরুবৈষ্ণবের অনুগমনে যখন অধিকতর রুচিবিশিষ্ট হইতে পারি- 
তেছি না, তখন ব্ৰহ্মাণ্ড বা জগতের গতাগতিতে মুগ্ধ হইয়াই আছি; 
“একবারও নামের বা নামসেবার আবৃত্তি নাই হয়, এই চিন্তা হৃদয়ে 
যদি স্থান পায় ও নিষ্কপট দুঃখ বোধ হয়, তবেই আমাদের নিত্য- 
মঙ্গল। ব্রজবিজয় কালে “অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামার!” বলিয়া 
শ্রীল প্রভূপাদ আমাদিগকে এই আশীর্ববাদই জানাইয়াছেন! 

কীর্তন-গ্রচাররূপ যে শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোইভীক্টের প্রেরণা 
্ীশ্রীল প্রভুপাদ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য কি ভাবে 
৭ তিনি সমগ্র জীবনীশক্তি উৎস্গীকৃত করিয়াছেন ; আবার প্রভুপাদের 
মনোহভীষ্টের আচার-প্রচারের জন্য পরছুঃখছুখী শ্রীল আচাধ্যদেব কি 
ভাবে সমগ্র জীবনীশক্তি সমর্পণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, 
তাহার অনুসরণ করিবার একটা নিষ্ষপট ইচ্ছা আমাদের জাগুকৃ; 
তাহা হইলে কোন-না-কোনদিন তাহার কৃপায় সম্ভোগের চিত্তবৃত্তি 
দূর হইয়া দেহগেহারামতার পরিবর্তে ‘বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বত্ত 
জীবনে, সব দুঃখ দুরে গেল ও পদ বরণে” বলিবার অধিকার পাইব। 

₹ গীগুরুপাদপন্নের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানে' প্রতিষ্ঠিত হইলে বিপ্রলম্ত-সেবা- 
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বৃত্তি জাগরূক হইবে। তখনই শ্রীল আচাধ্যদেবের কৃপায় তিনি 
গ্রীল প্রভুপাদের ত্রজবিজয়ের যে অনুসন্ধান-ব্রতে ব্রতী, সেই ব্রনের 
সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব। 


— ৰ শট 


শ্রীনাম- গ্রনণ 


আনি জগতে দুর্লভ একমাত্র সদ্গুরুর চরণাশ্রিত হইবার স্পদ্ধ! 
মনে মনে পোব্ণ করিয়া! কতগুলি বর্ষ কাটাইয়! দিলাম ; শ্রীগৌড়ীয়ে- 
শ্বরের চরণানুগ বলিয়। দন্তভরে বিশ্বমানবকে অবভ্ঞার নেত্রে দর্শন 
করিয়া আসিলাম ; বক্তৃতায়, তর্কে, প্রচারে, পরোপদেশে আপনাকে 
বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার কতই না প্রকারভেদ আশ্রয়-পূর্ব্বক 
জগৎকে দুর্ভাগ্য পীড়িত বোধ করিলাম ; কিন্তু এই প্রকার জগদ্‌- 
গুরু সাধুর কৃপা পাইলেও একবার মাত্রও শ্রীনাম কৃপা-পূর্ব্বক < 
আমার জিহ্বায় উদিত হইলেন কি? শুদ্ধ নামের প্রকাশ হওয়া 
বহু দূরের কথা নামের আভাসও কি কৃপা করিয়াছেন? জ্রীমন্মহা- 
প্রভু কলিযুগে জীবগণের সামর্থ্য জানিয়! যে শ্রীনাম বিতরণ করিয়া 
গেলেন, তাহা আমার নিকট ব্যর্থ হইতেছেন কেন? তবে কি সাধু 
মহাজনগণের এ সমস্ত নামস্তরতি বা নাম ফল-কথন কেবল বঞ্চনা 
মূলক? প্রত্যহই ত, যথাসম্ভব দশ সহস্ৰ, পাদলক্ষ, অৰ্ধলক্ষ, বা 
লক্ষবার শ্রীহরিনাম গুরুপ্রদত্ত মালিক! সাহায্যে উচ্চারণ করিবার 
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প্রয়াস করিতেছি ; কিন্ত কৈ, নামের ফল কোথায় ? মহাপ্রভু শ্রীমুখে 
বলিলেন 
“প্রভু কহে__“ধার মুখে শুনি একবার ৷ 
কুষ্ণনীম সেই পৃজ্য- শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ধব-পাপ ক্ষয়! 
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ 
দীক্ষা-পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে। 
জিহ্বাস্পর্শে আ-চগ্ডালে সবারে উদ্ধ র॥ 
আনুধঙ্গলে করে সংসারের ক্ষয়। 
চিত্ত আকধিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয় |” 
(চৈঃ চঃ ম ১৫৷১০৬-১০৯ ) 
আমি এতদিন এত পরিশ্রমের অভিনয় করিয়াও কখনও পরীক্ষা! 
করিয়া! দেখিয়াছি কি, যে আমার নাম হইতেছে কি নাট যদি 
| নাম হইত তাহা হইলে তাহার ফল ত’ সঙ্গে সঙ্গে পাইতাম। 
সংস্থতি-বিনাশ বা মায়ার অনধিকার শ্রীনামের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র ৷ 
| আভাসের ফলেই পাপ, পাপবীজ ও অবিষ্তা বিনষ্ট হয়। 
্রীমান্‌সুবুদ্ধিরায়কে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবকে শিক্ষা 
দিয়াছেন 
“এক “নামাভাসে’ তোমার পাঁপদোষ যাবে। 
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥ 
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি 


মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥” 
(চৈ: চঃ ম ২৫১৯৯-২০০) 
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তবেই দেখা যায়, শ্রীনাম-প্রভুর কৃপা ত’ স্ুদুরে, তীয় 
আভাসের কৃপা আমার উপর হইয়াছে কৈ? তাহা হইলে ত’ 
আমার পাপ-দোষ ক্ষালন হইয়া বাইত । অবিদ্যা দূরীভূত হইলে 
বিদ্যার উদয় অবশ্থান্তাবী। তাহাতেই কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তি। সুতরাং 
নাঁমাভাস পর্যন্তও এই হতভাগ্য জিহ্বায় কৃপা-পূর্বক উদিত হইতেছেন 
না কেন? তবে কি জগদ্গুরু অভিন্ন নিত্যানন্দ প্রভু আমাকে 
একান্ত বঞ্চনা করিয়াছেন? তিনি ত’ জগজ্জীবকে অমায়ায় কৃপা 
করিয়া থাকেন। আমাকেই বা প্রতারণা করিবেন কেন? এইরূপ 
বিচার কখনই সঙ্গত নয়। তবেই বুঝিতে হইবে - আমার অপ- 
রাধের হিমাচল হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়। রাখায় শ্রীগুরু-প্রদত্ত 
শ্রীবৈকুণ্ঠ নামের অঙ্কুর উৎপত্তি লাভ করিতেছে না। শাস্ত্র বলেন,_ 
“তদশাসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহামাণৈহঁরিনামধেয়ৈঃ। 
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হব৷” 
( ভাঃ ১1৩২৪) 
শ্রীহরির নাম-গ্রহণে যে হৃদয়ে বিকার উপস্থিত না হয়, _ 

অহো! তাহা নামাপরাধবশে পাবাণতুল্য কঠিন। বিকার উপস্থিত 
হইলেই চক্ষুদ্বয়ে অশ্রু ও গাত্রে পুলকাদি সাত্বিক ভাব নিশ্চিতই 
তচ্চিহ্নরূপে লক্ষিত হয়। 

“এক কৃষ্চনামে করে সর্ব পাপ নাশ। 

প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 

প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার। 

শ্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদগদাশ্রুধার ॥ 
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অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন । 
এক কুঞ্চনামের ফলে পাই এত ধন ॥ 
হেন কৃষ্চনাম যদি লয় বহুবার ৷ 
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥ 
তবে জানি. অপরাধ-তাহাতে প্রচুর । 
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অন্কুর ৷” 
(চেঃ চা আ ৮া২৬-৩০ ) 
দুর্বল মার়াবদ্ধ জীব আমি । আমার কি সাধ্য আছে যে, 
আমি এই অপরাধ-হিমাচলকে অপদারিত করিয়া নানশ্রবণাদি 
সুরধুনী-বারির সেকে হৃদয়কে উর্ধরক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিব ? 
এক আশা আছে, আমার যদি সত্যই তাদৃশ আত্তি হৃদয়ে জাগরূক 
হয় এবং গ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের একান্ত শরণাগত হইয়া 
কাতরভাবে প্রার্থনা করি, তবে তিনিই উহা কৃপা-বল-সঞ্চারে অপ- 
সারিত করিয়া শ্রীবৈকু্ঠ-নাম-বারি সেচন দ্বারা উর্বর করিয়া দিবেন। 
যখনই আত্তি আসিবে, তখনই তাহার কৃপা-রজ্জুর অবলম্বন পাহব। 
তিনি ত’ সর্বদাই আমার উত্তোলনে অবহিতই আছেন। আমার 
পক্ষ হইতে এ রজ্জুধারণ-পূর্বক তাহার উপর পূর্ণ নির্ভরতা আবশ্যক । 
তিনিই আবার শিক্ষাগ্রু, দীক্ষাগুরু, চৈন্তাগুর ইত্যাদি বহুরূপে 
আমার চতুরিকে সর্বদা আমাকে কৃষ্কোন্ুখ করিবার জন্য সচেষ্ট আছেন । 
দীক্ষাগ্ডরুদেব সন্বন্ধ-জ্ঞানের আলোক দর্শন করাইলেন। তথাপি 
আমার বহিম্মুথতা পূর্ণভাবে দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণ সমৃদ্ধ 
অত্যন্ত সুদুরে রহিয়াছে দেখিয়া তিনিই আবার শিক্ষাগুরুরূপে নিরন্তর 


২৮৬ গ্রাগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


আমার নিত্য.মঙ্গল কামনা করিতেছেন। আমার দুদ্দেব তাহার নিকট 
আত্তি-নিবেদন হইতে আমাকে পরাঞ্খুখ রাখায় তিনি কতই ব্যথার 
সহিত আমার অবস্থার দিকে চাহিয়া খেদ প্রকাশ করিতেছেন। 
নামের প্রতি দশপ্রকার অপরাধ-বঙ্জন-পুর্বক স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনামপ্রভূর 
কপাবরণই ত’ আমার একমাত্র সাধ্য ও সাধন? সুতরাং এক্ষণে 
শিক্ষাগুরুবর্গের সম্পূর্ণ শরণাগতি ব্যতীত আমার দ্বিতীয় উপায় 
কোথায়? 

দশপ্রকার নামাপরাধের সামান্য বিচারে দেখিতে পাই থে, 
উহাদের প্রকারভেদ একই গুরুদেবেরই নিকট অপরাধের বিভিন্ন 
প্রকাশমাত্র। শ্রীহরিই নাম, সাধু, গুরু ও শ্রত্যাদিশাস্ত্ররপে ধরাধামে 
অবতরণ করেন। সুতরাং এ সকল তত্ব একই গ্লীহরির বিবিধ 
প্রকাশ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? শ্রীহরির নাম ও নামী, 
গুণ ও গুণী, বিগ্রহ ও বিগ্রহীতে কোনপ্রকার ভেদ নাই । বিনি 
সাধন করিতেছেন, তিনিই সাধু। সুতরাং সাধ্যসার শ্রীনামের 
একান্তাত্রিত ভক্ত ব্যতীত আর কেহ সাধুপদ-বাচ্য নহেন। তাহার 
নিন্দা ও শ্রীনামের নিন্দা একই নহে কি? দেবাগ্রগণ্য সদাশিব 
শ্রীহরির অধীন ঈশ্বরতব্ব। তাহার এঁশবর্য্য কেবল শ্রীহরির গুণগানেই 
সতত নিযুক্ত। অতএব তাহাতে পৃথগীশ্বর-বুদ্ধি শ্রীনামেরই অবজ্ঞা 
বিশেষ। আবার ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি তাহা হইতে 
অভিন্ন; কিন্তু উহা মায়াবদ্ধ জীবের নামরপাদির ন্যায় বিবেচনা 
যদি পৃথক বলিয়া চিন্তা আইসে, তবে শ্রীনামে শ্রীহরিবুদ্ধি আসিল 
কোথায় ? নামপ্রদাতা গুরুদেব নামীরই অভিন্ন তন্তু । সুতরাং তদীয় 


রর, 


শ্লীগৌড়ীর-প্রবন্ধীবলী ২৮৭ 


আসমর্ধোদ্ব-বিষর়ে সন্দিহান মানবের নামের প্রতি অপরাধ হইল না 
কি? বেদশান্্র, তদনুগত স্মৃতি ও পুরাণাদি একমাত্র বা 
পরম-প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিতে জগতে প্রকাশিত! কাজে-ক 
সেই সমস্ত শান্দ্রের নিন্না__নামেরই নিন্দা । যে নামের জন্য ত 
স্বীকারাদি ভভ্ত্ঙ্গ-যাজনের প্রয়াস, সেই নাম ও গুর-বৈষ্ণবের 
নিন্দা দ্বারা কি প্রকারে নাম-ফল উদ্দিত হইবে?  কর্ম্মকাণ্ডীয় 

শ্রৌত বিধানে বর্ণাশ্রম-ধর্মের গৌরব প্রদর্শন-পূর্বক অনধিকার।দিগের 
ক্রমোন্নত অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্থবাদ বা স্ততি আছে বলিয়। 
স্বয়ং ভগবানের অভিন্ন-তন্থু বৈকুষ্ঠনামও তদ্রুপ লোকসংগ্রহাকাঙ্কায় 
প্রশংসাবাদমাত্র, এইরূপ জ্ঞান ধাহার দুর্ভাগ্যক্রমে উদ্দিত হইল, তিনি 
প্রীনামের শ্রেষ্ঠতা তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিলেন। তাহার ভক্তাঙ্গ- 

যাঁজনের অভিনয়গুলি কেবল কপটতা ৷ ইহা€ প্রীগুরুদেবের প্রতি 
অবজ্ঞার একটি শাখা । কৃষ্ণবহিন্মথ হওয়ায় আমরা ত' মায়ার কবলে 
কবলিত। কৃষ্ণের নিরঙ্কুণ ভোগের স্বীকারে আমাদের কল্সিতভোগে 
বিতর অনিবাধ্য । সুতরাং আমাদের প্রত্যেক বিচারে ব্রহ্ম নিধিবকার, 
নাম-রূপ-গুণাদিশুহ্য, রামকৃঞ্ণাদি নাম কাধ্যসিদ্ধির জন্য খবিদিগের 
কল্পানা-মাত্র' এই প্রকার মায়াবাদ নিসর্গগতই আছে। শ্রুত্যাদির 
মহাজনানুগত বিচারাবলম্বুনে এ নিসর্গ পরিত্যক্ত না হইলে জৈব- 
স্বভাবে উদ্বোধন সন্তব হইবে কিরপে ? ক্রুতি- কথিত নাম ও নামার 
অভেদ-জ্ঞান শ্রীগুরুদেব উপদেশ দিয়া আমাকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ 
করাইতে প্রয়াস করিতেছেন। কিন্তু তাহা কল্পিত মনে করায় তদীয় 


উপদেশেরই লঙ্ঘন হইল। 


খু 


২৮৮ শ্রীগোড়ীয়-প্রবন্ধাঝলী 


“্নায়োহস্ত যাবতী শক্তি; পাপনিহরণে হারে; 
তাবৎ কর্তংন শরোতি পাতকং পাতকী জনঃ ৮ 

এইরূপ শ্রীনামের শক্তি-গমূহ শাস্ত্রে দর্শন ও মহাজন মুখে শ্রবণ 
করিয়া, অগ্রে কিঞ্চিং পাপাচরণ করিয়া লই, অবশেষে নাম দ্বারা 
তাহার কুফল নষ্ট করিব,--এইরূপ দুর্বুদ্ধি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে 
মাদৃশ অসংসঙ্গীর সামর্থ্য নাই। কারণ, আমার সঙ্গ ও পারিপারি- 
কতা আমাকে এরূপ প্রলুদ্ধ করিবেই। একমাত্র নিরন্তর সাধুসঙ্গাদির 
সহিত শ্রীনামমাহাত্ম উচ্চারণ বা শ্রবণ করিতে করিতে অপরাধ 
হইতে মুক্তি-পরার্থনা ব্যতীত এ প্রকার প্রলোভন পরিত্যক্ত হইতে 
পারে না। শু্ধানামাশ্রিত সাধক পাপ কেন পুণ্যকাধ্যকেও উহারই 
সমান বিবেচনা! করিয়া সর্বদা তাহার পরিহার করিয়া থাকেন তবে 
যতক্ষণ শুদ্ধনামের পূর্ণ কৃপা বরণ করিতে পারিতেছি না, ততক্ষণ 
মধ্যে মধ্যে পুর্বাত্যস্ত পাপের লেশ কিছু থাকিতে পারে। তাহাও 
ক্রমে শামাভাসে ক্ষয় পায়। তখন আর পাপ বা পুণ্যকাধ্যে রুচি 
থাকে না। শ্রীগুরূদেব উহা! হইতে সাবধান থাকিতে আমাদিগকে 
সৰদ| উপদেশ দিতেছেন, অতএব পাপাচারীও গুরুবিরোধী। 

বর্ণাশরম ধৰ্ম্ম ও দানাদি, ব্রত, কর্ম্মফলত্যাগ ব! যজ্ঞ ও অষ্টাদ- 
যোগাদিকে সংকর্ম বলে। এই সকল প্রাকৃত উপায়, কেহই উপেয় 
নহে। অপ্রান্ৃত নাম সাধনকালে উপায় এবং ফলকাঁলে উপেয়। 
সুতরাং তাঁহার সহিত শুভকার্ধ্ের অনন্যবুদ্ধি কিরূপে প্রীনামরূপী 
্রীহরির শ্রেষ্ঠ নিরূপণ করিবে? এ সংকর্মের ফলগুলির 
ভীনামের নিকট প্রার্থনা করিলে উহাদের সাম্যবুদ্ধি আসিয়া পড়ে! 


শ্ীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী ২৮৯ 
অতএব প্রীনামের অসমোর্ধত্বব্যাখ্যাতা গুরুর অবভ্ঞাই এ প্রকারে 
দুর্ভাগ্য জীবের বিচারকে দুষিত করে। 

অনন্যভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধার অভাবে হরিনাম শ্রবণে ও অপ্রাকৃত 
সেবায় বিমুখত। আসিয়া! নামগ্রহণের অনধিকার প্রতিপাদন করে। 
এতাদৃশ অশ্রদ্ধ মানবের নিকট প্রীনামের উপদেশ করিলে নামের 
প্রতি তাহার অবজ্ঞা-হেতু উপদেশকের অপরাধ হইয়া পড়ে। কেবল 
মহাভাগবতগণ শক্তিসধণরদ্ারা অশ্রদ্ধ মানবের শ্রদ্ধা উৎপাদন-পৃর্বক 
নামোপদেশ করিতে পারেন। অতএব নামাপরাধ-বজ্নে দৃঢ়সংকল্প 
ভজনগীল ব্যক্তি এতাদৃশ মানবকে এরূপ শ্রেষ্ঠ রত্বের উপদেশ দিতে 
গিয়া স্বয়ং অপরাধী হইবেন না। আমার গুরু ব্রীজগদ্গুরুদেবই 
এ সকল জীবের কল্যাণ করিতে অবতীর্ণ, তবে তাহার শক্তিতে শক্তি- 
মান্‌ মহাভাগবত মহাজন শ্রীগুরুর আদেশসহ শক্তিপ্রদানদ্বারা 
বদ্ধজীবের অশ্রদ্ধা ছাড়াইতে ও শ্রীনামের প্রতি একান্তী হইবার 
যোগ্যতা দিতে পারেন, আমি এ কাধ্য করিতে গেলেই শ্রীগুরুর 
প্রতি অবজ্ঞা নিঃসন্দেহভাবে আপতিত হইবে | 

শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদানকালে বদ্ধজীব আমার স্বরূপ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, “আমি স্বরূপে শ্রীহরির অণুশক্তি এবং 
তাহারই নিত্য-সেবক। তাহার সেবাতেই আমার নিত্য অস্ডিত্ব। 
আমার ক্ষুদ্রস্বাতন্ত্য তাহারই স্বেচ্ছাধীন। অপরাধফলে আমার এই 
অনিত্য বদ্ধাবস্থা ৷ উহার সহিত শুদ্ধাবস্থার কোন সম্পর্ক নাই। 
নামের প্রতি দৃঢশ্রদ্ধ হইতে পারিলে আমার বাহ-জগতের সহিত 
‘মমত্রভাঁব বিনাশ পাইবে ৷” আমি মহাজন-সুখে প্রীনামের এরূপ 


২৯০ শ্রীগৌ টীয়-প্রবন্ধাবলী 


নানাবিধ মাহাত্রা শ্রবণ করিতেছি; কিন্তু সবদা আত্মপরীক্ষার 
অভাবে আমার এ মারিক মমত্ব বিনাশ পাইতেছে ন|। অপ্রাকব 
শ্রীনাম কেবল মুক্তকুলের উপাস্ত বস্তু তিনি মাদৃশ প্রাকৃত জীবের 
জিহ্বায় নৃত্য করিবেন কিরূপে ৫ অতএব অজ্ঞানবশে এ প্রকার 
মমত্ব স্থির রাখিয়া! গ্রানান-গ্রহণের প্রয়াস- কেবল আত্মবঞ্চনা ও 
গুরুর প্রতি অবহেলা । 

গুৰ্বাপরাধই নানারূপে নামাপরাধ হইয়া আমার পুর্ব পূর্ব 
কোটি জন্মের সুকুতির ফলম্বরূপ সদৃগুরুর চরণে আগমনাদির 
প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে । আমি প্রাকৃত জিহ্বা পাইর। 
অহঙ্কাররশে তাহা দ্বার৷ বৈকু্নাম গ্রহণ করিতে পারি"_-এই 
অভিমানই আমাদের সমস্ত অনর্থের মূল। 'শ্রীগুরুপ্রসাদ-সহযোগে 
নাম কৃপাপৃর্বক আমার সেবোন্ুখ ভিহ্বার আবিভূর্ত হইতে 
পারেন, এইরূপ দৃঢবিশ্বান আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হওয়ায় 
বদ্ধোচিত সেবাকে হরিসেবা ভ্রমে বঞ্চিত হইতেছি । 

মাদৃশ বদ্ধজীবের জন্য প্রীহরিনাম-গ্রহণ-প্রণালীও শান্তর কত % 
সরলরূপে কথিত আছে। তাহাও আমি খুঁজিয়া দেখি নাই। 
মহাজনগণ প্রতি-যুগে এইপ্রকার জীবের নিত্যমঙ্গলার্থ বৈকুন্ঠ হইতে 
সমাগত হইয়া অপ্রাকৃত বাণীর সাহায্যে তত্তৎ প্রণালী আমাদের উপ- 
যোগিরূপে প্রচার করিয়াছেন। এঁ প্রণালীও সনাতন। উহার 
অন্তথায় কাহারও কদাপি শুদ্ধনাম-কৃপাতে অধিকার আইসে ন|। 
যাহার নিকট অপরাধ, একমাত্র তারই অনন্যশরণ দ্বারা সেই অপ- 
রাধের মোচন হয়। সুতরাং গুরুর প্রতি অপরাধ, তদীয় প্রীচরণে 


শ্রাগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী ২৯১ 





নিষ্ঠার সহিত একান্তাশ্রয় ব্যতীত আর কে নিবারণ করিবে 
শান্তর বলিয়াছেন = 
“নামাপরাব্যুক্তানাং নামান্তেব হ্রস্ত্যঘম্‌ 
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্তেবার্থকরাণি চ॥” ( পদ্মপুরাণ ) 
'ভ্ীনামই নামাপরাধীর যাবতীয় দোষ বিনাশ করেন ৃ নিরন্তর 


ar 


কীতিত হইলে সেই নামেই পরমপ্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম সম্পত্তি লাভ 
হয় 1 

এই বাক্যে নামাপরাধীকে পুনরায় নামাপরাধ করিতে বলা 

হয় নাই। শুদ্ধনাম নিরন্তর গ্রহণ দ্বারা সাধকের অপরাধ ক্ষয় 
পাইয়া প্রেম প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে আমার বিচাধ্য কিরূপে 
বিশুদ্ধ নামের কৃপা পাইতে পারি? জগদ্গুরু প্রকট থাকিতে তাহার 
নিয়ত সান্নিধ্যে শ্রীহরি সেবার সহিত শ্রবণ-কীত্বনমুখে শ্রীনাম-বরণই 
যে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপায়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। 
আবার তাহার প্রকটকালে অপর কোন গৌণ উপায় অবলম্বনের 
দ্বারা তদীর প্রীচরণে অপরাধ অজ্জিত হইয়া ষায়। তবে যাহারা 
তাহারই আদেশে স্থানে স্থানে পৃথক পৃথক হরিসেবায় নিযুক্ত রহিয়া- 
ছেন, তাহাদের পক্ষে সেবা-বিরতিকালে বা দেহব্যাপারাদি নিবাহ- 
কালেও শ্রীনামমাহাত্মযসূচক শ্লোকাবলী, শ্রীশরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, 
ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের প্রার্থনাদির অন্তর্গত প্রণতিস্থচক, দৈন্যবোধক 
ও প্রার্থনাময় পণ্ঠাবলী উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীগুরু- 
প্রদত্ত প্রীনামাবলী নামীর সহিত অভিন্ন ভাবনায় গ্রহণ করা কর্তব্য ! 
অবশ্য অধিকারের উন্নতিক্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের আস্বাদন এবং 


২৯২ জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


প্রীগৌরনুন্দর ও শ্রীকৃষ্ণের অগ্রাকৃত লীলা-ভ্ঞাপক শ্লোকাবলীর 
উদ্ঘোষণ-পূর্বক শ্রীনাম গ্রহণ করিতে পারেন ; কিন্তু সর্বদা সাবধান 
থাকিতে হইবে, যেন অধিকার লঙ্ঘন করিয়া মুক্ত মহাজনের পথ 
সাধারণ-সাধক অবলম্বন না করেন। অনর্থ নিুক্তির পর ভাবোদয় 
হইলে তবেই রাগান্থগ বিধানে ব্রজবাসীর অনুসরণে শ্রীনামগ্রহণ 
হইবে, তংপূর্বে এইরূপ চেষ্টায় অনধিকার চর্চার জন্য গুবর্বাব- 
জ্ঞাহেতু অধঃপতন অবশ্যন্তাবী। জীবন্মুক্তির পূর্বে মনের চিন্তাদি 
প্রাকৃত, তাহা অপ্রাকৃত-তন্বে আরোপ করিলে বিপরীত ফল পাইতে 
হয়। 


বহুজন্মাবধি মায়িক বিষয় ভোগবুদ্ধিতে অভিনিবেশ হেতু আমার 
বর্তমান বিরূপ অবস্থায় মনের সংকল্প-বিকল্পের স্রোতে লক্ষ্যহীন- 
ভাবে আমাকে ভাসিয়া চলিতে হইতেছে; কিন্তু গ্রীগুরুদেব আমার 
লক্ষ্য স্থির করিয়! দিয়া আমাকে মন্ত্রকৃপা দিলেন, যাহাতে আর 
এঁ মনোধৰ্ম্মত্রোতের আবর্তন আমাকে ইতস্তত: পরিচালিত না | 
করিতে পারে । মনোনিগ্রহ করিয়া হৃদয়কে শ্রীকৃষ্ণের লীলাঙ্গে্ণ 
শ্রীবৃন্দাবন নির্মাণ করিতেই মন্ত্র নামের অসকৃৎ আবৃত্তির পরামর্শ 
তাঁহার নিকট পাইলাম । সুতরাং আমার সমুদয় গতি, চেষ্টিত 
ভাষণাদি সর্ববিধ প্রচেষ্টা একমাত্র গ্রীহরির তোবণার্থ প্রযুক্ত না 
হইলে মায়াদেবী ছিদ্ৰ পাইয়া তাহার আবরণ ও বিক্ষেপ নামক 
বলয় সংযোগে ভ্রমণ করাইবেন। আমি যখনই শ্রীতুলসীমালিকার 
প্রতি অচেতন পদার্থ বুদ্ধি আরোপ করিয়া আমার প্রয়াসে উচ্চারিত 
নামাক্ষরকেই শ্রীনাম বলিয়া বঞ্চিত হইব, তখনই আমার সমন্ত 
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প্রয়াস্ই, ‘গোপালসিংহের বেগার দেওয়ায় পরিসমাপ্তি লাভ 
করিবে। আমাতে ও প্রাকৃত সহজিয়াতে তখন আর পার্থক্য 
থাকিবে না। অসদ্গুরুক্রবের সেবকাভিমানীরসহিত আমার সমতা 
হইলে প্রীগুরুর নিন্দার চরম সীমাই আমার দুক্কৃতি ঘোষণা করিতে 
থাকিবে । 

গ্রীব্ৰন্মন্থূত্রে স্প্টিকৃত হইয়াছে যে,_“জ্ঞান ছুই প্রকার ; বিগ 
ও বেদন। উহাদের একটি নিনিমেৰ দৰ্শন-তুল্য, অপরটা অপাঙ্গ 
দর্শনবৎ | দ্বিতীয় প্রকারের নামই ভক্তি। যিনি উপাস্তরূপে 
পরমেশ্বরের নির্মল জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি অমাত্য ও সেনাপতি 
প্রভৃতির ন্যায় শ্ীভগবানের প্রসাদ সৌভাগ্যের ভাজন হন। শাস্ত্রীয় 
জ্ঞান উভয়ত্রই দ্বারভূত। স্রেহসৌন্দধ্যাদি গুণগ্রামে বিভূষিত যুবতী- 
রত্ন যেরূপ নিজগুণে পতিকে বশীভূত করিয়া তাহার প্রসাদভাজন 
হয়ে, ভক্ত তদ্রুপ ভক্তিরূপ জ্ঞানবিশেষ দ্বারা শ্রীভগবানকে 
বশীভূত করিয়া তাহার প্রসাদপাত্র হইয়া থাকেন। পত্নীর যেরূপ 
পতিকে বশীকরণের ফল পতির চরণসেবাতেই প্রকাশ পায়, ভক্তেরও 
তদ্রুপ ভগবচ্চরণসেবাতেই পরমপুরুঘার্থ বিমলানন্দের উদয় হইয়া থাকে ।” 
স্থৃতরাং শ্রীগুরুপ্রসাদবলে শ্রীহরির অনুগ্রহে তীয় স্বরূপজ্ঞান লাভ 
না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার অভিন্ন বাচকরূপ শ্রীনামের কৃপা পাইবার 
যোগাতা আসিবার নহে, সম্বন্ধ পরিপক্ক না হইলে সেবার নুষ্ঠূতা 
হয় না। নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ৷ পূর্ণ; শুদ্ধো 
নিত্যমুক্তোইভিনান্নামনামিনোঃ।” সেবার অভাবে সাত্তশান্ররের এই 
শাসন বোধগম্য হইবে না। বিনা জ্ঞানে প্রেমলাভ অপম্তব। 





১৯৪ জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


শ্রীগৌরমুন্দর ও শ্রীকৃষ্ণের ভৌম লীলাকালে অসখ্যলোকের স্বরূপ- 
জ্ঞানের অভাবে জীবনুক্তি ও প্রেমলাভ ঘটে নাই । অতএব নিরন্তুর 
কাতর প্রাণে শ্রীগুরুপাদপন্সে সন্বন্ধজ্ঞান প্রার্থনাপূর্বক শ্রীনাম গ্রহণ 
করিতে থাকিলে অবশ্যই তাহার কৃপা আসিবে । এই বিষয়ে উৎসাহ, 
নিশ্চয়, ধৈধা, অনুকুল পরিচর্য্যা, দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ও নিরন্তুর সাধুসঙ্গ 
আবশ্যক | 





— #— 


কুষ্ণদাগয 


“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদান। 
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ ॥৮ 
শবয়ংরূপ খ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের শ্রীমুখবিগলিত সনাতন শিক্ষার মধ্যে | 

জীবের স্বরূপবিচারে আমরা এই কথাটি পাই। এখন জিজ্ঞাস্ত 4 
হইতে পারে যে. রাম নৃদিংহাদি বিভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহের দাসত্বও ত’ 
নিত্যুক্তগণের সিদ্ধস্বরপরূপে শাস্ত্রে কীন্তিত হয়, তবে মহাপ্রভু 
এরূপ কেন বলিলেন? যদি অংশভগবপ্রকাশ বিগ্রহের দাসতুই 
তাহাদের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ হয়, তাহা হইলে অংশী ভগবদ্দাস্তই 
সকলের স্বরূপ -একথা কেন বলিলেন? 


গর ভেদজ্ঞানবিশিষ্ট বদ্ধমনের এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে আমরা 
মহাজনের এই কথাটি পাই, 
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“সিদ্ধান্তন্থভেদেহপি এশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ। 
রসনোংকৃষ্যতে কৃষ্করূপমেবা রসস্থিতিঃ ৷” 
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১৩২) 

নারায়ণ বা শ্রাকুষ্ণ স্বরূপতঃ একই বস্তু । কুষ্রূপটি রস- 
বিচারে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। গ্রীকফ্রূপ সকল রসের বিষয় 
হইতে পারেন বলিয়াই তাহার শ্রেষ্ঠতা শ্রীরামনৃসিংহাদি অবতারগণও 
অংশ বলিয়া যে ভড়ীয় তুলনামূলক অল্পবল-বিশিষ্ট তাহা নহে। 
এই জন্য প্রীব্রক্গনংহিতা বিঞ্ুতন্ কীর্তন করিতে যাইয়া দীপের সহিত 
তুলনা দিয়াছেন । সেব্যবস্তর মধ্যে যেমন রসতারতমা ব্যতীত স্ববূ- 
পতঃভেদ নাই, সেবার মধ্যে বা দাস্তের মধ্যেও সেইরূপ বস্থরগত 
কোন ভেদ নাই ; তবে রস তারতম্য আছে মাত্র । 

প্রত্যেক বিষ্ণুবিগ্রহই পুরুবোন্তম বস্তু । পুরুষোত্তম বস্তু নিত্য 
সবিশেষ অর্থাৎ নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবিশিষ্ট। “ও 
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং” এই ঝংমন্তরেও দেখা যায়, বিষ্ণু নিতাসেবক- 
গণের নিত্য সেবা গ্রহণ করেন। এই সেবা অপূর্ণ বা সঙ্কুচিত নহে। 
ঘে নিতাসিদ্ধ কৃষ্ণদাস্ত স্বরপতঃ এশ্বর্যমিশ্র তাহাই নিত্যসিদ্ধ 
নারায়ণ-দাস্ত । যে নিত্যসিদ্ধ এশ্বধ্যমিশ্র-দাস্ত স্বরূপতঃ করুণ- 
রসাশ্রিত তাহাই নিতাসিদ্ধ শ্রীরামদাস্ত ৷ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅন্ুপম 
ও প্রীমুরারি গুপ্তের আদর্শ ছারা ইহাই প্রচার করিয়াছেন। 
নারায়ণদাস্ত বা রামদাস্ত ওপাধিক নহে__ইহাও স্বরূপের পরিচয় । 
শ্রীকষ্ণ স্বয়ংরূপ-_-সকল বিষ্ণুতত্তের মূল আকর বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভূ 
কৈমুতিক ন্া়-অবলম্বনে জীবমাত্রকেই কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন। 


২৯৬ গ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


পরমারাধ্যতম শ্রীত্রীল আচাধাদেব এইরূপ কোন কথাগ্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন,_-“আমাদের মত বদ্ধজীবের পক্ষে রামনৃসিংহাদি অবতার- 
গণ, প্রীনারারণ শ্রীষাদবেন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণের রস-তারতম্য বিষয়ে 
অলোচনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে গ্রারূপ-সনাতনাদি মহাজনগণ 
ও রূপানুগ গুরু-বৈষ্ণববর্গ কোন মহান্‌ উদ্দেশ্য লইয়া যে তারতম্য 
বিচার করিয়াছেন, কেবল তাহাদের অনুগত হইয়া তাহাদেরই 
বাণী জানিয়া আমরা সেইগুলির আলোচনা করিতে পারি মাত্র। 
উহার বিশেষ বিচার বা অনুশীলন করিবার আমাদের ব্যক্তিগত কোন 
অধিকার নাই৷? 'উপদেশামূত' ব্যাখ্যাকালেও তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, - “দাস্তরস হইতে সখ্যরস বড় ইত্যাদি আলোচনা আমাদের 
হ্যায় দাসগণের মুখে শোভ৷ পায় না । আমরা সে বিষয়ে কি জানি? 
_-তবে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন বলিয়া তাহার কথাটাই 
বলিতেছি। ইহা আমার ব্যক্তিগত বক্তব্য বিষয় নহে। কারণ, 
এইরূপ বিচারদ্বারা আশ্রয় বিগ্রহগণের চরণে অপরাধ হইবার 
সন্তাবনা অত্যন্ত বেশী ৷” 

শ্রীল প্রভূপাদ শ্রীত্রজমণ্ুল-পরিক্রমার সময় বলিয়াছিলেন, 
কারক হইতে নামিয়া গিয়া "বৈষ্ণব, বৈষ্ণব হইতে নামিয়া 
গিয়া 'নিবিবশেষবাদী, তাহা হইতে নামিয়া সদ্ভোগী বা কক্মী, 
তাহা হইতে নামিয়া গিয়া উচ্ছ জ্বল ব্যভিচারী, অন্যাভিলাধী হইতে 
হয়।” এই কথাটি হইতে আমাদের যেন ভুল না হয় যে, কেহ 
কার্চন্বরূপ হইতে নামিয়া গিয়া বৈষ্ঞবস্বরূপে অবস্থিত হন। স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিজনের নামিবার কোন কথাই নাই। বদ্ধজীব-সম্বন্ধেই 


A 


ঞ্গৌডীর়-প্রবন্ধাবলী ২৯৭ 


এল গ্রভুপাঁদের এই সকল উক্তি। কুষ্ণবিদ্বেধী অনুরগণকে বঙ্জন 
করিবার যত্ব আসে না কখন?__নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল পাল্য বিচার 
যখন হয়। “বিষ্ণুই পালক’ তিনি অসুর সংহার করিতে পারেন। 
অসুর আমাদের ক্ষতি করিতে পারে, কিন্তু তিনি ঈশ্বর, তাহাকে 
কিছুই করিতে পারে ন!” এইরূপ বিচারের উদয় হইলে ব্রজের 
বিশ্রন্তসেবায় আমাদের রুচি বদ্ধিত হইতে পারে না। ঠিক এই 
কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীল আচাধ্যদেব বলিয়াছেন,_“বদিও 
গুরুবূপী মিশন বিপদগ্রস্ত হন না, তবুও প্রত্যেকেরই মিশনের মান, 
অপমান, লাঞ্চল৷,insult, disgrace এর প্রতিকার করিবার জন্য 
সচেতন থাকা দরকার ।” বলদেব অনুজের বিক্রম সম্পূর্ণভীবেই 
অবগত থাকিয়াও সৰ্ব্বদাই তাহার সঙ্গে থাকেন, পাছে কোন বিপদ 
হয়। তাহাদের সর্বদা চিন্তাঁঅস্ুর পাছে কৃষ্ণের ক্ষতি করে; 
তাহাদের নিজেদের জন্য কোন ভয় বা চিন্তা নাই। বদ্ধজীব আমরা 
_কৃষ্ণের জন্য শ্রীগুরুবর্গের জন্য উদ্দিগ্ন না হইয়া, যখন ‘বিষ্ণু রক্ষা 
» করিবেন’ বলিয়া নিশ্চিন্ত হই তখন তাহার মধ্যে একটি অপস্বার্থপরতা 
থাকিয়া বায়, কাজে একটি শান্ত নিরপেক্ষভাব ও ক্রমে নিব্বিশেষবাদ 
আসিয়| পড়ে । তখন সেব্যবস্ত আমাদের নিকট নিঃশক্তিক ঠঁটো- 
রাম হইয়া পড়েন; কাজেই নিঃজকে বীচাইবার জন্য নিজ চেষ্টার 
উপর বা দেবতাগণের উপর নির্ভর করিয়া কম্মী হই ৷ মুক্ত বিষ্ণুদাস- 
গণ যে, বিষ্ণুকে পালক বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহার মধ্যে একটা! 

চমৎকারিতা আছে তাহাতে অপস্থার্থপরতী নাই। 
শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই বিচারটি বুঝাইবার জন্যই স্বয়ং 


২৯৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


রূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দকে বহুস্থলে রাম-লক্ষণ ও 
বিষুতত্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচরিতামূতে আমর! এই পয়ার : 


দুইটি দেখি পাই, 

“বৈষঃবের মধ্যে হয়-_রাঁম-উপাঁসক সব । 

কেহ 'তত্ববাদী” কেহ হয় 'ভ্রীবৈধব? ॥ 

সে সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শন। 

কৃষ্-উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণ-নামে ॥” 

(চেঃ চঃ ম ৯1১১-১২) 
এইখানে ধাহাদের স্বরূপে স্বয়ংরূপের দাস নিত্যসিদ্ধ আছে, 

কিন্তু যাহার! কৃষ্ণদাস্ত মহিম। শ্রবণ করেন নাই তাহাদের কথাই 
বলা হইয়াছে। নারায়ণ-দাসগণ _ধাহার! কৃষ্ণনামকে ওপাধিক জ্ঞান 
করিতেন, তাহারাও শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে কৃষ্ণনাম-গ্রহণদ্বারাই যে, 
শারায়ণ-সেবা পাওয়া যায়, তাহা বুঝিয়াছিলেন। কারণ, দাক্ষিণাত্য 


ভ্রমণকালে রামনিষ্ঠ বিপ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রীমহাপ্রভূ তাহাকে; 


রামনাম ত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করান নাই। যাহারা কৃষ্ণ- 
স্বরূপকে হীন জ্ঞান করিয়া ভেদবুদ্ধির আবাহন করিত, তাহাদের 
সেই ভেদবুদ্ধিই দূর করিয়াছিলেন। কাজেই “জীবের স্বরূপ হয় 
কৃষ্ণের নিত্/দাস”--বলিলে নারায়ণ-দাস্ত স্বরূপের বৃত্তি নহে 
সখা স্বরাপধর্থের উন্মেষমাত্র এরূপ বুঝায় না। বিষু বা নারায়ণ 
“পক্ষত বন্তু।  অধোক্ষজের সকলই পূর্ণ। আত্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ 


বিকাশ না হইলে অধোক্ষজের সন্ধানই পাওয়া যায় না, সেবা ত’ 
দূরের কথা। 


al 


! 
Leh 





শ্রাগৌড়ীর-প্রবন্ধাবলী ১৯৯ 


শ্রামন্মহাপ্রভুর উক্তির মধ্যেও আমরা পাই,_-“কৃষ্ণের তটস্থা 
শক্তি” ইহাও জীবের স্বরূপের একটি পরিচয়। স্বয়ংরূপের সহিত 
তটস্থা ও মায়াশক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। মহাসক্কর্ষণ ব| কারণার্ণ- 
বশায়ী বিষ্ণুর সহিত তটস্থা ও মায়াশক্তির সম্বন্ধ । তবে কৃষ্ণ 
মূলশক্তিমদ্বিগ্রহ বলিয়া কৃষ্ণেরই শক্তি বলিয়৷ তাহার পরিচয় হইয়া 
থাকে। জীবের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ : এইজন্য তাহাকে জাব’ বলা 
হয়। আবার, মায়ার সহিত দূর-সন্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া কারণ সমুদ্র- 
শারী বিষ্ণু 'মায়ী' নামে অভিহিত হইলেও যেমন জীবের ও মায়ার 
কৃষ্ণশক্তি-ন্বরূপ ব্যাহত হয় না, সেইরূপ নারায়ণদাসহ ও বিষ্ুদীসহে 
প্রতিষ্ঠিত জীবও কৃষ্ণদাসই । তাহাদের নিত্যসিদ্ধ-রন অনুযায়ী বেষ্ট 
দাস্তে তাহাদের কৃষ্ণদাস্ত পূর্ণ প্রন্ফুটিত। অতিমন্ত্য কৌশলী রূপান্ুগ- 
বর গ্রীল প্রভুপাদও কৃষ্ণদাসা-দানের জন্য যেসকল কৌশল বিস্তার 
করিয়াছেন, _ পঞ্চ সংস্কার তাহাদের মধ্যে অন্যতম । নাম-সংস্কারের 
মধ্যে 'নারায়ণদাস”, 'বিষ্ণুদাস', 'রামদাস, 'নরসিংহ-দাস' এমন কি, 
'অধিবজ্ঞ-পুরুবোত্তম-দাস' পধান্ত নাম দিয়াছেন।  অধিষজ্ঞ-পুরু- 
যোত্তমদাস’ বলিতে গর্ভোদশায়ী_ পুরুষাবতার বিষ্ণুর দাস্যই বুঝা 
যায়। বিষ্ণুতত্ব সকলই বস্তুতঃ এক ; সেইরূপ বিষুতন্বের বিভিন্ন- 
স্বরূপের সেবক বৈষ্ণবও বস্তুতঃ এক। উপাস্তের রসতারতম্যে 
উপাসকের রস বা সেবাচমৎকারিতার তারতম্য আছে; তবে তাহাতে 
জড় ভেদ বা নৃনতা কিছু নাই। 


প্রীভত্তিবানাদ গৌব্র-বানী 


“যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসন। বিদুরিত না৷ হয়, ততদিন ভাহা- 
দিগকে যতই সছুপদেশ দেওয়া যাইবে তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ 
হইতেই প্রত্যাবর্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না” 

“যিনি বৈষ্বে যোবিৎসঙ্গজ জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকে 
আছেন। বৈষ্ণবে বিনি জাতিবুদ্ধি করেন, তিনি নরকগামী হওয়ায় 
অনস্তীষ্য ৷" 


স্রীলপ্রভুপাদেৱ বানী 


্রীমনমহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্থামিপ্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ 
করিয়াছেন, সেই শ্ররপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর 
সঞ্চারিত কৃপাশক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন! বিশেষতঃ 
শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিকট তাহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগাতাঁর 
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সঙ্গই মীনবজীবনে প্রধান হরিভজনের বৃত্তি । অবৈষ্ণব_ 
সক্রমে জীবের সংসারে উন্নতি আর সাধুসঙ্গ প্রভাবে আত্মা 
উত্তরোত্তর _হরিসেবায়, . প্রমত্ত হয়। মানব জীবনে উহাই একটি 
সর্ববগ্রধান অবলম্বন । তাহাতে বিমুখ হইবেন না। সর্বদা শ্রবণ, 


কীত্তন করিবেন, মহাজন গ্রন্থ ও ‘গৌড়ীয়’ পাঠ করিবেন, তাহা হইলে 
সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-বিষয়ে আলস্ত থাকিবে না । 











